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AANA 1নবেদন 


বাংলার বাইরে বাংলা ভাষায় যারা লেখেন এমন লেখক. সাহিত্যিক, 
সম্পাদক, রবীন্দ্র চর্চা কেন্দ্র ও বেঙ্গলী ক্লাবের সংগঠক সহ বঙ্গ ভাষাও 
| বঙ্গসংস্কৃতি প্রেমী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগে আগ্রহী আমরা | | 
| ংলার বাইরে বাংলাভাষা ও বাঙ্গালী’ বিষয়ে আমাদের প্রশ্নাবলী | 
| এই পাতার পেছনে ছাপা হয়েছে। মাতৃভাষার স্বার্থে উৎসাহী বন্ধুদের উত্তর | 
পাঠানোর অনুরোধ করি | 














একতানের আগামী সংখ্যা 
o দলিত সাহিত্য 3 একটি বিতর্ক 
20 প্রতিবেশী রাজ্যের শিল্প সংস্কৃতি 
O বাঙ্গলার বাইরে বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষা 




















। || বাঙলার বাইরে বাঙ্গালী ও বাংলাভাষা প্রসংগে এঁকতান সমীক্ষান্পত্র |! 


| পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সারস্বত প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত শিক্ষক-গবেষক 
ও লেখকদের যৌথ প্রয়াসে পরিচালিত 'একতান গবেষণাপত্রে'র বিশেষ সনীক্ষার বিষয় | 
| বাংলার বাইরে বাঙ্গালী ও বাংলাভাষা" । এ জন্য একটি সমীক্ষামূলক প্রশ্নমালা নীচে দেওয়া 
| হল। যে কোন আগ্রহী বন্ধুকে অনুগ্রহ করে নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলির উত্তর ও প্রাসংগিক তথ্যাদি 
| দ্রুত পাঠানোর জন্য অনুরোধ করি । 
১। উত্তর দাতার পরিচিতি (নাম-ঠিকানা-পেশা-কর্মস্থান, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক।) 
২। যে দেশ, রাজ্য বা এলাকা প্রসঙ্গে তথ্য প্রদান করছেন তার বিবরণ। গত তিন, 
দশকের লোকগণনা অনুযায়ী বাংলা-ভাষীর সংখ্যা ও শতকরা হার ! 
৩। উক্ত এলাকায় যে সব সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বাংলাভাষা শিক্ষা বা 
চর্চা করা হয় তার (ডিগ্রীর মান সহ) নাম ঠিকানা । সম্ভাব্য বিবরণ (প্রতিষ্ঠানের 
স্মারক পুস্তিকা ও অন্যান্য তথ্যাদিও পাঠাতে পারেন) | 
Si Oe রাজ্যের শিক্ষাক্রমের যে সব প্রতিষ্ঠানে ভাষা-মাধ্যমরূপে বাংলা ব্যবহৃত 
হয় তার বিবরণ | বিগত কয়েকবছরের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা । প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস, | 
তথ্যাদি (স্মারক গ্রন্থ বা কোন মুদ্রিত তথ্য সহ)! 
৫। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের/রাজ্যের বাংলা পত্রপত্রিকার নামঠিকানা ও বিবরণ | 
৬। এ এলাকার বিশিষ্ট বাঙালী-লেখক-লেখিকা' বাংলা প্রকাশন সংস্থা, বাংলা সাহিত্য 
ও ভাষাচর্চাকারী গবেষক ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের বিস্তৃত বিবরণ | 
৭। বাঙালী ক্লাব, নাট্যসংস্থা, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান-__যারা বাংলা মাধ্যমে সাংস্কৃতিক | 
প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস ও অবদান সংক্রান্ত মুদ্রিত তথ্যাদি | 
৮! ত্র অঞ্চলে বা বৃহত্তর রাজনীতিতে বা প্রভাবশালী কোনো প্রতিষ্ঠানে যে সকল | 
বাঙালী ব্যক্তিত্ব রয়েছেন তারা বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণে কতটা 
উদ্যোগ প্রহণ করে থাকেন, তার বিবরণ | এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যদের নাম ঠিকানা | | 
৯1 আপনাদের মতে ভারতবর্ষে বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ কি? 
Soi আপনার এলাকায় বাঙ্গালীদের ও বাংলাভাষার ভবিষ্যৎ কি? 





























॥ যোগাযোগের ঠিকানা ॥ 
শ্রী নীতীশ বিশ্বাস__একতান সম্পাদক O ফোন নং-৩৫১-০৬৬৬ 

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পি. জি. হল (AS সুপারের FF) | 
১নং বিদ্যাসাগর ASA | কলিকাতা-৭+০০০০৯ | পশ্চিমবঙ্গ, ভারত! , 
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মুখ্য উপদেষ্ঠা £ ক্ষুদিরাম দাস 0 নির্দেশক £ নেপাল মজুমদার 


সম্পাদক মণ্ডলী O NER ঘোষ, চঞ্চল চক্রবর্তী, ইন্দ্রক্তিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়, কল্যাণ রায়, 
পরেশ পাল, প্রণব চট্টোপাধ্যায়, বীরেন চন্দ, প্রথমা রায়, শিশির মুখোপাধ্যায়, 
উত্তম সামন্ত, সাতারাম মণ্ডল. মুকুলেশ বিশ্বাস, মনীন্দ্র রায়, নারায়ণ বসু, রঞ্জিত মজুমদার | 
সহ সম্পাদক 0 বাণীদাপা বিশ্বাস, দীপক জানা, স্বপন বিশ্বাস, সুবোধ বিশ্বাস, 
বিধান মজুমদার, শশাঙ্ক হাজরা. তুষার বাগচী, তাপস পাল, কবিতা সাহা, প্রবাল মণ্ডল | 
দপ্তর সচিব 0 বীথিকা বিশ্বাস, রাণী বাগচী, সুনীতি বিশ্বাস, অমল সাহা, সুধীর মৃধা, 
বিনয় রায়, নীলিমা বিশ্বাস সহকারী 0 নীরুপমা বিশ্বাস, দিতি বিশ্বাস. শান্ত শ্রী, বাগচী. 
কর্মসচিব O বরুন রাণা, হারাণ বিশ্বাস, অনল বিশ্বাস, সুধন ওঝা, জ্যোতি সোম, 
চঞ্চল বিশ্বাস, বিনয় গোলদার, রবিন শিকদার, FSS ব্যানার্জী, আশিস চ্যাটাজ্জী : 
কার্যকরী সদস্য 0 কার্তিক মান্না, Pua ভক্ত, হরিৎ চৌধুরী, সপ্তিত দাস, লুৎফুল আলম, 
পীষুষ মিত্র, নমিতা cara, পার্থভিও সাহা, তরুণ জানা, অভী বসু. কমল সামুই। 

শিল্পী সদস্য 0 অতনু বসু, মোক্তার আলি, সমীর দেবশর্মা, দেবাশিস ব্যানাজী, 


সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি O অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদক 0 নীতীশ বিশ্বাস 





প্রধান পরিবেশক 0 ন্যাশনাল বুক এজেন্সী 


১২ নং বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট 1 কলকাতা-৭৩ 





সি 








প্রবন্ধ পত্রিকা একতান বছরে দুটি বিশেষ সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত 
হয়। মাত্র দুটি সংখ্যার জন্যই গ্রাহক Sa বছরে পঞ্চাশ টাকা | সডাক | 
সত্তর টাকা | তিন বছরে দুশো টাকা | | 
[ ॥ কোন কোন বিষয় কেন্দ্রে পরিকল্পিত হয় এর এক বা একাধিক সংখ্যা 

তাই আগ্রহী লেখক ও গবেষকেরা লেখার ব্যাপারে AACS 
সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। 
| কেবলমাত্র গবেষণামূলক ও প্রবন্ধের বই সমালোচনার জন্য গ্রহণ 
করা হয়! লেখক পরিচিতি সহ প্রতিটি বই দু’কপি জমা দিতে হয়। | 
qi গবেষকদের নিজস্ব পত্রিকা একতান। একতান সদস্য Cala | সদস্য 
টাদা বছরে একশো টাকা । আজীবন এক হাজার টাকা | 








0 প্রাপ্তিস্থান ৬ পাতিরাম গু শ্যামল * ক্রাভ্তিক ৬ গল্প-গুচ্ছ ৬ শ্রীগুরু 
গ্রন্থালয় গু লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরী @ শিলিশুড়িতে-বুক্‌স e আগরতলা- | 
| “জ্ঞান বিচিত্রা” গু শার্তিনিকেতন-সুবর্ণ রেখা @ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় — 
| চীপ স্টোর-জগদীশ বসাক * রবীন্দ্র ভারতীতে ‘বলাকা’ ৬ বিটি রোডে | 

প্রাক্তন ছাত্র সংঘে আশিস চ্যাটার্জী ও স্বপন বিশ্বাস) গু এন. বি. এ-বুক 
| স্টল (৬৬, এ. পি. সি রোড। শিয়ালদহ।) @ যাদবপুর অধ্যাপক বিমল 
| ঘোষ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস 





সরাসরি যোগাযোগ-_ফোন 2 ৩৫১-০৬৬৬ 


Ts p & * 
— os লেখা ও টাকা পাঠাবার ঠিকানা-__ 
| “. » বরুন AN, ম্যানেজার, একতান গবেষণা পত্র 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পি. জি, হল। 
saz বিদ্যাসাগর স্ট্রাট (দোতালা) কলকাতা-৭০০ ০০৯। 


টি ৩০৩ 











একতান গবেষণা পত্র রবীন্দ্র চর্চা সংখ্যা 
2৯৯৩ Sy খণ্ড CLI ১৪০৩ 


> O ক্ষুদিরাম দাম || ১ || রবীন্দ্রনাথের দিন কি গেছে? 
২7) নেপাল মজুমদার || ২ || সমগ্র শুদ্ধ, সুলভ রবীন্দ্র রচনাবলীর জন্য | 
J উজ্জ্বলকুমার মজুমদার 1G || সমগ্র রবীন্দ্রনাথ, সুলভ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে 
৪ O শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।। ৯ | কে ছাপবেন তার চেয়ে বড়ো প্রশ্ন কী ছাপা হবে? । 
৫ 0 অরুণকুমার বসু || ১৬ || রবীন্দ্রচর্চা ও বামফ্রন্ট সরকার 
৭ O বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় ।৷ ২৪ ।। চাই সেই ছায়াতরুর নিবিড় আশ্রয় 
৮ 0 কৃষ্ণ ধর ।। ২৭ 1) আমাদের সব হতে আপন রবীন্দ্রনাথ 
> জ্যোতির্ময় ঘোষ। ৷ ২৯ | ব্রাত্যজনের মুক্তির সন্ধানে বুদ্ধ-ভাবনা ও রবীন্দ্র মনীষা 
১০ শিবানী রায় ।। ৩২ 11 রবীন্দ্র চর্চা : বিশ্বভারতী | 
১১ O অনিল সরকার 109 11 সাম্প্রতিক ত্রিপুরায় রবীন্দ্রচর্চা 
১২ 0 ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ।। ৩৯ ।। রবীন্দ্রনাথ ও ইতিহাস-চচা 
১৩ 0 রবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।| ৪২ ৷৷ শুদ্ধ ও অবাধ রবীন্দ্র চর্চা 
১৪ 0 অমিতাভ রায় ও সস্তোষ চক্রবতী ।1 ৪৩ || প্রসঙ্গ অনুবাদ : রবীন্দ্র অনুবাদ 
১৫ O ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক 1) ৪২৫ ।1 কমপ্যুটারে রবীন্দ্র কাব্যভাষা বিশ্লেষণ 
১৬ কৃষ্চেন্দু চট্টোপাধ্যায় ।। ৫০ || বাংলাদেশে রবীন্দ্রচ্চা :স্মৃতি-সংরক্ষণ 
১৭ O কেইকো আজুমা || ৫৬ ৷৷ বর্তমান জাপানে রবীন্দ্রচর্চা 
১৮ 0 অমরনাথ ঘোষ ।। ৬০ 11 প্রসঙ্গ রবীন্দ্র-চিত্রকলা 
১৯ 0 সোমনাথ লাহিড়ী ৷৷ ৬৩ || আমার জীবনে রবীন্দ্রনাথ 
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A WELL WISHER 


রবীন্দ্র চর্চা সংখ্যা 


২য় খণ্ড 0 ১৪০৩ 





১ 0 জ্যোতি বসু ।1৬৫ ii শেকস্পিয়রের দেশে রবীন্দ্রনাথ 
২ 0 সরোজ মুখোপাধ্যায় 11 ৬৯ ৷৷ মার্জবাদীর চোখে রবীন্দ্রনাথ 
৩ 0 কবীর চৌধুরী ।। ৭১ 11 রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা 
৪ O অশোক মুখোপাধ্যায় ।1 ৭৫ i) রবীন্দ্রভারতীর 
৫ 0 কাননবিহারী গোস্বামী || ৭৮ 11 রবীন্দ্রনাথের পরিভাবা-ভাবনা 
৬] অনিল বিশ্বাস || ৮২ ।।ব্রাত্যত 
৭ সুদিন চট্টোপাধ্যায় ৷৷ ৯৩ ।। বিলিতি পত্র পত্রিকায় রী চর্চা 
. ৮ 0 সুমন St ৯৯ ৷৷ ‘এ টেগোর রিডার’ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ 
৯ O ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় i ১০২ 11 রবীন্দ্রনাথকে “জাতীয় কবি” 











১০ 0 নীতীশ বিশ্বাস ।। ১০৫ ।। আমাদের রবীন্দ্রনাথ : আমাদের দাবি 
>> রবীন্দ্রনাথের বিদেশ ভ্রমণ OF ১০৮ 0 
১২ রবীন্দ্র পুরস্কার পঞ্জী 0 ১০৯ 0 
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একতানের আসন্ন সংখ্যাগুলি 





7 আসাম, উড়িষ্যা, বিহার, ত্রিপুরা, আন্দামান সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের 

রাজ্যগুলি বিষয়ে যৌথও একক সংখ্যা 

J নারী ও দলিতদের সংরক্ষণ সংখ্যা 

৷: 4 বাংলার প্রগতি কথা সাহিত্য ও সোমেনচন্দ সংখ্যা 

2 প্ৰগতি সাহিত্যের এতিহ্য ও সমকালীন হিন্দী-উর্দ সহ 
ভারতীয় সাহিত্য সংখ্যা | 

O পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনে মাতৃভাষা সংখ্যা | 

7 দলিত সাহিত্য বিষয়ে জাতীয়ও আত্তর্জীতিক তথ্যাদি সহ একটি 
বিতর্কমূলক সংকলন | 

0 এছাড়া O বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে পরিকল্পিত হচ্ছে 0 বাঙলার 
বাইরে বাংলা ভাষাও বাংলাভাষী সংখ্যা 9 বাংলাদেশ 
ংখ্যা 3 শিক্ষা সংখ্যা 0 আস্বেদকর সংখ্যা | 





ও alc 





লেখক, পাঠক, গবেষক ও বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞের যোগাযোগ করুন 





১। প্রতি শুক্তবার সন্ধা ৫ টা থেকে. টার মধ্যে Bere স্কোয়ারে ৭নং বঙ্কিম চ্যাটাজা BD । কূলকাতা-৭৩ 
ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট বেসমেন্টে স্থায়ী গ্রন্থ ও পত্রিকা প্রদশনী কক্ষে Hare দাস ভাদের বাগ পু 
আমাদের কলেজ gb প্রতিনিধি বিনয় রায়ের সঙ্গে ৷ 
| 21 প্রতি বুধবার বিকেল্‌ ৪ 1 ৬ ॥টার মধ্যে ২৯ সুর্ধাসেন স্ট্রীট এর এম. এল. জুবিলী ইনস্টি টিশনের বাংলা 
| শিক্ষক ডঃ রঞ্জিত কমার TENATA ও একতান প্রতিনিধি তাপস পাল, বিনয় গোলদার ও আশিস চ্যাটাজীর 
সঙ্গে । 





৩। সম্পাদককে ফোনে বাসায় ৩৫ ১-০৬ডড বা অফিস (285-0095, ২৪১-৪৯৮৪) এ ফোন করে 
ডেপুটী রেজিষ্টার নীতীশ বিশ্বাস বলে চাইতে হবে। 





Q PROTA সতত আপনার NAAA 
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রবীন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর সমস্ত আকাশ জুড়ে | বিরহে, আনন্দে বেদনায় উৎসবে, বিপদে 
সর্বত্রহ তার কাছে আমাদের আশ্রয় । আজ যে জনস্বাস্থ্য, গ্রাম উন্নয়ন, পঞ্চায়েতরাজ, 
পানীয় জলের প্রয়োজন থেকে সাক্ষরতা আন্দোলন- সর্বত্রই তার উপদেশ ও নিদেশ, 
ভাবনা ও OG আমাদের আধার পথের আলো | 


শিক্ষার মাধ্যম, প্রশাসনের ভাষা, আস্তর্জাতিকতার আদর্শ, আচরণ, সংহতির সূত্র, 
দলিত বঞ্জিতের অধিকার । ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ, বাঙ্গালীর অস্তিত্ব সবকিছুর সন্ধান 
করতে যেতে হবে AGATA | তার চলার পথ বেয়ে | 


বিশেষ করে বিশাল যে গ্রাম ভারত তার কথা আরো অনেকের সাহিত্যে এসেছে 
একথা সত্য, কিন্ত রবীন্দ্রনাথের মতো এত দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক গভীরতা, বিশ্বব্যাপ্ত 
অভিজ্ঞতার আলোকে এমন নিবিড়, শ্যামল ও উজ্জ্রলভাবে হয়তো আর কোথাও আসেনি | 
এই রবীন্দ্রনাথকে আমরা সন্ধান করি | তারই চর্চা আমাদের | 


আমরা চাই ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ এই কবির সব লেখা যথাযথ সম্পাদনার সঙ্গে 
প্রকাশিত হোক সমস্ত রচনার ইংরেজী অনুবাদ করানো হোক আন্তর্জাতিক এক 
প্রকাশিত হোক | 
পরিকল্পনা ঘোষণা করুক । জাতীয় কবির মর্যাদা দানে গান্ধীজীর মতোই তাকে সসম্মানে 
তুলে ধরতে প্রয়োজনে সংবিধান সংশোধন করা হোক । 

রবীন্দ্র-ব্যবসায়ীদের হাত থেকে রবীন্দ্রনাথকে রক্ষা করে তাকে পৌছে দেওয়া হোক 
ভারতের সর্বত্র এবং সারা পৃথিবীতে | রবীন্দ্রনাথ ভারতের সংহতির শ্রেষ্ঠতম প্রতীক; 
তাকে পাওয়ার অধিকার সব ভারতবাসীর। কেন্দ্রের গণতান্ত্রিক সরকার আমাদের বক্তব্যের 
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BOSMIT 





10, Phears Lane, Calcutta-700 012 











CIVCON 


CONSTRUCTION PRIVATE LTD. 


21A Shakespeare Sarani, Calcutta-700 017 
Phone : 247-8188, 40-1483, 40-1452 Gram : “CEECEEPEAL" 
Fax : (91) (33) 247-3933 & (91) (33) 40-0632 








g পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী কান্তি বিশ্বাসের হাতে বইটি তুলে | 
দিয়ে গণশক্তি পত্রিকার সম্পাদক শ্রী অনিল বিশ্বাস গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক | 
প্রকাশ করেন গত ১৮ই SEAR ১৯৯৫ | 


ভূমিকা লিখেছেন বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্র শ্রী সুধী প্রধান | 


এখানে স্থান পেয়েছে ড. বি. আর. আম্বেদকরের শিক্ষা ও কর্মজীবন, 
পূণঙ্গি জীবনপঞপ্জী আর তাঁর সমগ্র রচনাবলীর শ্রম সাধ্য ও সুসংহত | 
পরিচিতি । 








প্রধান পরিবেশক ন্যাশানাল বুক এজেন্সী ও তার শাখাসমূহ | 
১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী HIT । কলিকাতা-৭০০ ০৭৩ 

O ক্রান্তিক_ ব্রক-৬, স্টল-৩১, বঙ্কিম চ্যাটার্জী wid, কলিকাতা-৭৩। 

0 দে বুক স্টোর se, বঙ্কিম চ্যাটার্জী Wid, কলকাতা-৭৩। 

110 ভারতী বুক স্টল-__৬বি+ রমানাথ মজুমদার BIG, কলকাতা-৯। 








O যোগাযোগের ঠিকানা : বরুণ রাণা / অনল বিশ্বাস 
৪৯৪৭২ ae 
নং বিদ্যাসাগর স্ট্রীট, কলিকাতা 


| ফোন, ৩৫ ১-০৬৬৬। 
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BALKAMPUR CHINI MILLS LIMITED | 
MANUFACTURERS OF BEST QUALITY WHITE CRYSTAL | 
CANE SUGAR AND INDUSTRIAL ALCOHOL 


URAT Mills al 
UNIT I - BALRAMPUR, N. E. RLY. DIST. GONDA (U. P) 
UNIT tt: BABHNAN, N. E. RLY. DIST GONDA (U.P) 
CHEMICAL PLANT AT - BALRAMPUR, N. E. ALY, DIST. GONDA (U. P) 


Resistered Othee 
BALRAMPUR CHINI MILLS LTD. 
"FMC FORTUNA’ 2ND FLOOR 
234/3A, ACHARYA JAGADISH CHANDRA BOSE ROAD, 
CALCUTTA-700 020 
Tele “ram 
H.O. : BALSUCO, CALCUTTA. 
MILLS - BALSUCO, BALRAMPUR, BALSUCO, BABHNAN 





Telephone Tax 
CALCUTTA 247-8806, 8671, 4749 H.O. : (033) 403083, 
BALARAMPUR : 2379 & 2235 FTY : (05263) 32119 


BABHNAN . 334, 304 





© : 551-5436 





WELL-WISHER 
OF AIKATAN 


DR. (SMT.) BAKUL BALA MALLIK 
MBBS (Cal), DAACW (Cal) 
Durganagor (South-West) 

P O. : Rabindra Nagar 
Colcutta- 700 065 
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ASSOCIATES 
Architects and Engineers 
BD-180, Rabindra Pally (Kamal Park) 
£ : 551-9843 








| বঙ্গাব্দের নতুন শতাব্দীর সূচনা পর্বে 
ত্রিপুরা সহ দুই বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকদের 
মুল্যবান রচনায় সমৃদ্ধ এক অমূল্য সংকলন I 


বঙ্গ সংস্কৃতি সংহতির ঞতিহ 


লেখক ABITS আছেন = 


O মনীষী আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় || অন্নদাশক্ষর রায় ॥। আহমদ 
শরীফ 1 শঙ্খ ঘোষ ॥ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ।। অনিল সরকার ॥। ক্ষুদিরাম দাস ।। রনেশ 
দাশগুপ্ত ।। সুধী প্রধান ৷৷ পবিত্র সরকার || কল্পতরু সেনগুপ্ত 1 নেপাল মজুমদার || | 
সুধাংশু দাশগুপ্ত ।। সুনীলকুমার লাহিড়ী ।। বিনয় কোঙার 11 অমিয় কুমার হাটি ।। | 
অজয়কুমার ঘোষ ।। অতীশ দাশগুপ্ত ।। মনসুর মুসা ।। নরেন বিশ্বাস ।। সন্দীপন | 
চট্টোপাধ্যায় ॥। রবীন্দ্র গুপ্ত ৷৷ চিত্তরঞ্জন দেব i পার্থ রাহা ।। শতদ্র চাকী ।। সত্যজিৎ 
চৌধুরী ।। দীনেশচন্দ্র ডাকুয়া ।। দীনেশচন্দ্র সিংহ ।। শ্যামল চক্রবর্তী ।। সুরঞ্জন 
দাস।। সমর ভৌমিক ।। শক্তিসাধন মুখোপাধ্যায় ।। পরিমল ঘোষ ৷৷ মনোরঞ্জন 
চট্টোপাধ্যায় ॥। প্রণব চট্টোপাধ্যায় ।। মানব বন্দ্যোপাধ্যায় ।। রবীন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ।। নীতীশ বিশ্বাস n ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় | প্রভাত দাস A | 
পি. কে. ব্যানাজী।। হরিদাস মুখোপাধ্যায় || প্রচ্ছদ__অতনু বসু ।। | 

দাম: একশো CISTI 
সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি : অনুনয় চট্টোপাধ্যায় 
সম্পাদনা : নীতীশ বিশ্বাস ও মুকুলেশ বিশ্বাস 
PEST গবেষণা সংসদ 


8/8, ফাল্গুনী আবাসন (সল্টলেক) কলিকাতা-৯১ 
ফোন : ৩৫১-০৬৬৬ / ৩২১-৫৯৫২ 
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PURULIA 
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INSTITUTE OF HEALTH CARE & RESEARCH | 
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(A Research Base Organisation on Health €& Hymene) 








We are, for your regular Health 
Chake up with Free of Cost 











— বেণু বাজিল ওপারে বনের ছায়ে I” | 


ore [| ICA CHA | কী ভাবছেন £ বাইরে বেড়াতে যাবেন? 
চির রাষ্ট্রায় পরিবহণ সংস্থার দূরপাল্লা রুটের সার্ভিসে : 


i 


আরামে ও স্বচ্ছন্দে ঘুরে আসুন | আমাদের বাসে গ্রামবাংলা | 


[ও বহির্বাংলার বিভিন্ন স্থানে পূজোর ছুটি কাটিয়ে আসুন। 








| বিশদ বিবরণের জন্য যোগাযোগ EFN | 
EM - মনে রাখবেন বিনা টিকিটে ভ্রমণ আইনতঃ দওনীয়। টিকিট কাটার | 
3 00011 
তি = আপনাদের আরাম ও নিরাপত্তায় a কলিকাতা maa পরিবহণ চু 
কলিকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা, | 

৪৫, গণেশ চন্দ এভিনিউ, 

কলিকাত/া-_-৭০০ ০১৩। 
টিকিট প্রাপ্তিস্থান 2 


দূরপাল্লার বাস স্টেশন 
এসপ্রানলেড- es ২৮-১৯১৬ 


দীঘা বুকিং অফিস | 
| 
| 


ফোন নং -- দীঘা-_ BB : ৬৩৬-২১৭ 











W ith Best Compliments From — 
Phone—432-20 


DEBRA CADP FSCS LTD 
Vill— Dalapati Pur P.O.—Debra Bazar 
Dist—Midnapur, Pin—721 126 





Always Engagd in Pomotring Rural Development 


AMRITADHARA SWEET SHOP 
434, S. K. Bose Sarani, 
Tribeni Apartment 
Kalindi, Calcutta-700 030 











রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের বাঙলার, ভারতের, এমনকি বিশ্বের সর্বোত্তম ও সুমহৎ কবি | 
প্রাকৃতিক নিসর্গ অর্থাৎ মাটি-জল-আকাশ তথা মানুষের জীবনধারার উপর গভীর সহানুভূতি ও 


মৌলিক কল্পনার বৈদ্যুতিক শক্তির প্রয়োগে তিনি একালের ও ভাবীকালের আমাদের জন্য মায়া ও 
বাস্তবে বিমিশ্রিত যে নবলোক সৃজন করে গেলেন তার মূল্য অপরিসীম | কালচক্র ঘুরতে থাকবে, 
কিন্তু তার কবিস্বপ্ন ও সৃষ্টি থাকবে সারাংশে অপরিবর্তিত, যেমনটা আজও রয়েছে ব্যাস, কালিদাস, 
শেক্স্পীয়ারের কাব্যনির্মিতি | 

রবীন্দ্র-কাব্যসৃষ্টিতে মুখ্যভাবে প্রাকৃতিক নিসর্গ থেকে ক্রমে সামাজিক মানুষে উত্তরণ একটি 
লক্ষণীয় ব্যাপার ৷ কাব্যিক পরিস্থিতির এই দিক্‌ পরিবর্তন প্রারন্ধ হয়েছে বিশেষভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের 
NAS অধ্যায় থেকে ক্রমান্বয়ে | প্রথমে পুরাতন প্রথা ও শাস্ত্রীয় সংস্কার, যথা জাতিবর্ণ-সম্প্রদায় 
ভেদবুদ্ধির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, দ্বিতীয়ে সংসারত্যাগী অভিযাত্রী মানুষের নৃতনকে বরণ করার অতিপ্রবল 
আগ্রহ, তৃতীয়ে মেহনতী মানুষ কৃষক ও শ্রমজীবীদের নি গৃহীত বঞ্চিত জীবনযাত্রা থেকে প্রকৃত 
মানুষের মর্যাদায় সমুস্তীর্ণ দেখার প্রেরণাদান। পুরাতন থেকে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের নজিরেও 
যা পাওয়া যায় না এমনতর সাহিত্যিক অভিব্যক্তির পরিচয় রবীন্দ্রনাথে | পুরানোকে তার প্রাপ্য 
মর্যাদা দিয়ে রবীন্দ্রনাথ পশ্চাদ্গতিকে অস্বীকার ক'রে নূতন থেকে নৃতনতর জীবনের বিজয়যাত্রার 
বৈপ্লবিক বাণী শুনিয়েছেন। বাহ্যিক পরাধীনতা থেকে তার কাছে ঢের বেশি অসহনীয় ছিল শাস্ত্র ও 
প্রথার দাসত্ব, জাতবর্ণ পার্থক্যের অমানবিক শৃত্থলজাল | এর থেকে মুক্তির উদ্দীপনা জানাতে 
গীতার্জলির "অপমান" কবিতা ও এসসময়কার “অচলায়তন' নাটক, “সবুজের অভিযান" ও বলাকা- 
পরবর্তী নাটক কবিতা প্রবন্ধাবলী। কবির লেখনীগতে এই অধ্যাবসায় যে নিছক কল্পনা নয়, বরং 
বাস্তবের প্রতিঘাতেই সমুচ্ছসিত, তার অন্য প্রমাণ মধ্য উত্তরবঙ্গে ও পরে শ্রীনিকেতনে তার গ্রাম- 
সংগঠন ও পশু প্রায়কৃত মানুবগুলির যথাসাধ্য উন্নয়নের প্রয়াস | তার শেষ অধ্যায়ের রচনাগুলি এ 
বিষয়ে নিজ অক্ষমতা ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ওদাসীন্য বিষয়ে আক্ষেপে ও কাতর আবেদনে পূর্ণ । 
'একতান' নামক স্মরণীয় কবিতা রবীন্দ্র-মানসিকতার সন্ধানে পাওয়া একটি অসামান্য সুন্দর দলিল | 
এই সঙ্গে আরও লক্ষ্য করতে হবে যে আধুনিক বিজ্ঞানকে কবির আন্তরিকভাবে বরণ ও শতাধিক 
কবিতায় তার প্রতিধ্বনি তাকে আধুনিকতম কবিরূপে আজও পরিচিত করছে। 

এহেন পরিস্থিতিতে যারা রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক কাল থেকে খারিজ করতে চান, যারা আগেও 
“রবীন্‌ ধুক্তোর' স্লোগান তুলেছিলেন এবং আজও তুলছেন, দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় সেই উন্নাসিক 
ও অমানবিক কবি যশঃপ্রার্থীর দল সুস্থ ও শুদ্ধ প্রকৃতির স্বাদেশিক বা সাহিত্যিক নন, তাদের বক্তব্য 
এক বিশেষ শ্রেণীর মধ্যবিত্তের জীবন-কেন্ড্রিক, স্বার্থপ্রেরিত, অভি প্রায়মূলক ও অহংমন্যতায় 
কলঙ্কিত | তবু একথা স্বীকার করতে বাধা নেই যে বাঙলার সাম্প্রতিক কবিতার ভূমিতে এমন 
প্রতিপন্ন ক'রে নিজেকে জাহির করতে HSA নন, যাঁরা যথার্থ কবিশক্তিসম্পন্ন ও আমাদের কাব্যানন্দ- 
দায়ক। তাদের সিদ্ধি কামনা করি। D 














বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে তথা একবিংশ শতাব্দীর সুচনালপ্নে এসে আজও রবীন্দ্রচচ 
প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে যে গভীর আলোচনা ও আলোডন চলছে সেটি fas সন্দেহে আনন্দের কথা কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনের গভীরে যে উদ্বেগ ও আশঙ্কার উদ্রেক হচ্ছে সে কথাটিও এই মুহুর্তে 
নিবেদন করতে চাই, যাতে করে আগামী প্রজন্ম রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বা পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভের 
সুযোগ ATH | 

রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বা সমগ্র রচনা প্রকাশনার অতি ধীর বা মন্থর গতি এবং ‘eat বিভাগ? 
প্রকাশিত বাংলা রচনাবলী ও খণ্ড-গ্রন্থগুলির অত্যন্ত অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বহর দেখে 
আমাদের গভীর উদ্বেগ ও দুশ্িস্তার কথাটা নিবেদন না করে পারছি না। স্বভাবতই প্রশ্ন আসে : 
কমপ্লিট বা কালেকটেড (Collected Works) বলতে যা বুঝি, আমরা কি সেই “সমগ্র রচনাবলী’ 
আমাদের জীবদ্দশায় দেখে যেতে পারবো না? রবীন্দ্রনাথ কি চিরদিনই অসম্পূর্ণ এবং অর্ধ বা 
ংশত প্রকাশিতই রয়ে যাবেন? তার সম্পূর্ণ পরিচয় দেশ ও বিশ্ববাসীর কাছে কবে উদঘাটিত 
2C 7 
'  ব্বীন্দ্ররচনার গ্রস্থস্বতের মেয়াদ শেষ হবার অনেক আগে থেকেই আমরা রবীন্দ্রপ্রেমী ও 
রবীন্দ্রানুরাগীদের পক্ষ থেকে দেশব্যাপী একটা আওয়াজ বা ধ্বনি তুলবার চেষ্টা করেছিলাম : চাই 
সমগ্র, শুদ্ধ ও সুলভ রবীন্দ্রনাথ” । যা হবে দেশের সাধারণ মানুষের নাগাল বা আয়ন্তের মধ্যে 
১৯৯২ সালের শুরুতেই ভারত সরকার বিশ্বভারতীর হাতে কবির এই গ্রহ্থস্বত্রের মিয়াদ আরও 
১০ বছর বাড়িয়ে দেওয়ায় বিশ্বভারতী”র পরে আমাদের ভরসা এবং প্রত্যাশা বাড়িয়ে দিয়েছিল, 
কেননা আমরাও তাই দাবি করেছিলাম । কিন্তু এই পাঁচ বছরে সমগ্র বা সম্পূর্ণ রচনাবলীর লক্ষ্যে 
আমরা কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি | আর এই পাঁচ বছরে গ্রন্থন বিভাগ প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনাবলীর 
এবং খণ্ড-প্রন্থ সমূহের দাম ক্রমান্বয়ে যে-হারে বেড়ে চলেছে, তা সাধারণ মানুষের নাগালের 
বাইরে চলে যাচ্ছে। কিন্ত কার স্বার্থে এবং তাতে করে কী উদ্দেশ্য সাধিত হচ্ছে? TEIRA 
উল্লেখ করা যায় : সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, ‘কালাস্তর' গ্রন্থ ৬৫ টাকা, “সঞ্চয়িতা” ১৬২ টাকা, “গল্পগুচ্ছ' 
অখণ্ড ১৭৩ টাকা, ‘গীতবিতান’ অখণ্ড ২৫৪ টাকা ৷ প্রশ্ন জাগে : এই মূল্যবৃদ্ধি কোন্‌ যুক্তিতে? কী 
প্রয়োজনে? 

এক সময় SFA বিভাগে’র মুনাফার টাকায় বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছুটা খরচ চলতো, 
টাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের খরচ চলে | আর তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের চিস্তা-ভাবনা এবং সাহিত্যের ব্যাপক 
প্রচারও তো “বিশ্বভারতী"র অন্যতম উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য । সে কারণেও তো রবীন্দ্ররচনা ও গ্রন্থকে 
সুলভে মানুষের ঘরে-ঘরে পৌছে দিতে হবে। 

বিষয়টির গুরুত্ব আমি এবং আরও ক'জন রবীন্দ্রানুরাগী ও বিশেষজ্ঞ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর 
পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ার কাছাকাছি সময় থেকেই বিশদ করার চেষ্টা কুরেছি। 'গণশক্তি'র 
‘রবিবারের পাতা”-শ যথাসময়ে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল | ‘নন্দন’-এও এ-বিষয়ে বিস্তারিত 
লিখেছিলাম | পাচ বছরের ব্যবধানেও কথাগুলির পুনরাবৃত্তি করতে হচ্ছে। 








মুশকিলটা এই, আমাদের দেশের শিক্ষিত এমনকি তথাকথিত “উচ্চ FIP 
অধিকাংশেরই গ্রন্থ সম্পাদনা ও চিএ কিক i DARAAN 
দিকপাল এবং রথী-মহারখথীদের, বিশেষ করে, আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথের মতো অতুলনীয় 
বিশ্ব-প্রতিভার প্রহ্থসম্পাদনা ও প্রকাশনা যে কতখানি দুরূহ এবং গুরু-দায়িত্ের কাজ, এ সম্পর্কে 
এদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে বলে মনে হয় না। 

ইউরোপ-আমেরিকার গবেষক ও প্রকাশনা সংস্থাগুলি বর্তমানের ক্লাসিকস্‌ ও শ্রেষ্ঠ গ্রস্থগুলির 
সম্পাদনা এবং প্রকাশনার ক্ষেত্রে যে কতখানি দায়িত্ব সচেতন, তা মনে রাখতে হবে । শুধুই মুনাফার 
দিকে তাকিয়ে ইউরোপ-আমেরিকার বড়ো বড়ো প্রকাশন সংস্থাশুলি সাহিত্য-জগতের দিকপাল ও 
রখীমহারথীদের রচনাসমূহ প্রকাশ করেন না, এটুকু বলা যায় । সবেপিরি সেখানকার গবেষক ও 
বিশেষজ্ঞদের একাস্তিক নিষ্ঠা, দায়িত্বঁসচেতনতা এবং অক্রাস্ত পরিশ্রম ও মরণপণ সাধনার যেন 
কোনো তুলনাই নেই । কীভাবে নির্ভুল, শুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন এবং সর্বাঙ্গ-সুন্দর করে প্রকাশ করা যায়, 
সেখানকার গবেষক এবং প্রকাশকদের প্রধান লক্ষ্য এহ। 

প্রস্থ সম্পাদনা ও প্রকাশনার এই আদর্শ ও লক্ষ্য সামনে রেখেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে । 
এই আদর্শ সামনে রেখেই রবীন্দ্রনাথের রচনা-সমগ্র নির্ভুল ও শুদ্ধ এবং সুন্দর-শোভন করে 
প্রকাশ করতে হবে, এই দাবি দেশের তথাকথিত বিদ্বংজন ও সুধী-সমাজের কণ্ঠ হতে সারা 
দেশকে আজও কেন প্রবলভাবে আলোডিত করে তুলল না, তার অন্যতম প্রধান কারণ 5 

আজও পৰ্যন্ত রবীন্দ্রনাথের Greatness বা মহত্তবের প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করতেহ আমরা 
সমর্থ হইনি | রবীন্দ্রনাথ যে কত বড়ো কবি ও চিস্তানায়ক ছিলেন, আধুনিক বিশ্বসাহিত্য ও সংস্কৃতিতে . 
এবং সেই সঙ্গে ভারতীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তার কতখানি অবদান ও ভূমিকা, তার যথার্থ বা 
সঠিক মুল্যায়ন করতেই আমরা সমর্থ হইনি । অবশ্য আচার্য ব্রজেন শীল, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণাণ 
এবং আচার্য সুনীতিকূমারের মতো বিরল সংখ্যক মনীষী সন্ত্রম ও বিনশ্রচিন্তে রবীন্দ্রনাথের মহন্তের 
স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করে যা বলেছেন, প্রসঙ্গত এখানে তা স্মরণ রাখা দরকার | 

আচার্য সুনীতিকুমার বিশ্বসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ স্থানটি এবং তার মহন্তের ও তার 
বিচিত্র এবং বহুমুখী প্রতিভা ও সৃষ্টিকর্মের পর্যালোচনা করতে গিয়ে সাহসের সঙ্গে অনেক মুল্যবান 
কথাই বলেছিলেন | কিন্তু সমধিক উল্লেখ্য হচ্ছে : 

শেকসপীয়র-গ্ঠেটেটলস্টয় LT মহারখীদের সুসম্পাদিত রচলা-সমগ্র বহুদিন আগেই THA 
হয়ে গেছে। TSS এদের আর প্রায় কোনো ABMS অবশিষ্ট নেই যা তাদের রচনা-সমগ্রে (AAT 
Complete Collected Works 749 সংকলিত হয়নি বা স্থান পায়নি। সেখানে রবীন্দ্রনাথের 
বহুমুখী সৃষ্টিকর্মের- তার বাংলা-ইংরেজী সমস্ত রচনা মিশিয়ে প্রায় অর্ধেকের মতো রচনা আজও 
অসংকলিত (এমনকী বহু অপ্রকাশিত) রয়ে গেল কেন? এ" প্রশ্নও দেশে আজ আর কেউ করছেন 
না, এটা দুর্ভাগ্যের কথা | 

বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র ও বহুমুখী প্রতিভার সামগ্রিক রচনার ও সৃষ্টিকর্মের সংখ্যা 

মাণের রিকি ৬৩ সি 
শুণ বেশি। প্রায় হিমালয় প্রমাণ সমস্যা নিয়ে বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ তাদের ২৯/৩০ খণ্ডে 
্বীন্দ্ররচনাবলীতে (শুধু বাংলা রচনার) কবির যে পরিমাণ রচনা সংকলন করেছেন, তার বাইরে 
বিস্তর বা বিপুল পরিমাণ বাংলা ও ইংরেজী রচনা আজও অসংকলিত রয়ে গেছে। সবচেয়ে লজ্জা 
ও পরিতাপের কথা দেশের মাথা বা কর্তাব্যক্তিদের__দেশের যারা শ্রেন্ত পণ্ডিত ও বিদ্বজ্জনের এ 
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এমন বিপুল পরিমাণ রবীন্দ্ররচনা যে আজও অসংকলিত এবং অগ্রস্থিত রয়ে গেছে এ তথা বা - 
খবরটাও বেশিরভাগ শিক্ষিতজনের জানাই নেই। 

বিশ্বের প্রতিটি সঙ্কটমুহূর্তে, যুদ্ধ আগ্রাসন ও বিশ্বশাস্তির প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ যে অতুলনীয় ভূমিকা 
নিয়েছিলেন, সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ এবং aise দেশবাসীর প্রতি 
মর্মবেদনা জানিয়ে কবি যেসব বিবৃতি-চিঠিপত্র ও সহানুভূতি বাকা প্রেরণ করেছিলেন তারও 
কোনো প্রামাণ্য সংকলনপ্রস্থ আজও পর্যস্ত বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত হলো না । দেশের স্বাধীনতা 
ও মুক্তি সংগ্রামে দেশের প্রতিটি সংকটমুহূর্তে কবি ইংরেজের পৈশাচিক দমননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ 
জানিয়ে দেশে যে-সব বক্তৃতা দিয়েছেন অপরদিকে বিলেতে পত্র-পত্রিকায় দীর্ঘ প্রেসবিবৃতি এবং 
বড়লাট থেকে বিলেতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে পত্র কিংবা তারবার্তা প্রেরণ করেছেন, বলাবাহুল্য, 
এসবই ছিলে ইংরেজীতে | সবচেয়ে পরিতাপের কথা এই ‘Aas’ পরিত্যাগ করে চেমসফোর্ডকে 
লেখা খোলা চিঠি থেকে শুরু করে লর্ড আরউইন, লর্ড লিটন, স্ট্যানলিজ্যাকশন, এণ্ডারসন এমন 
কী মিস র্যাখবোনকে লেখা খোলা চিঠিটি পর্যস্তও- বিশ্বভারতী থেকে প্রামাণ্য ও উপযুক্ত নোটসহ 
এসব মুল্যবান চিঠিপত্র ও বিবৃতির সংকলনপ্রস্থ প্রকাশিত হলো না । স্মরণ রাখা দরকার, রবীন্দ্রনাথ 
ছিলেন League Against Fascism & War @ World Peace কমিটির সংগঠক কমিটির 
সভাপতি | তাছাড়া ‘All India Civil Liberties 701710171"-এর এবং ‘The Andamans Po- 
litical Prisoners’ Repatriation Committee-4 প্রেসিডেন্ট । এ দু'টি কমিটির পক্ষে কবি 
অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি এবং চিঠিপত্র প্রকাশ করেছিলেন। 

দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সুচনাকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে তার সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক আদর্শ, মত; পথ ও নীতি-কৌশল নিয়ে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ ছন্দ্ব- 
সংঘাতে কবি Moye গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। রাষ্টরগুরু সুরেন্দ্রনাথ, আনন্দমোহন, তিলক, 
আযানি বেসাস্ত, পণ্ডিত মালব্য, গান্ধীজী, মতিলাল, বিপিন পাল, দেশবন্ধু থেকে শুরু করে জওহরলাল 
ও সুভাষচন্দ্র প্রমুখ সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই নানা বিষয়ে কবির পরামর্শ এবং শুভেচ্ছা 
কামনা করে পত্র ও তারবার্তা বিনিময় ইংরেজীতে করেছেন । আদর্শ ও নীতিগত মতপার্থক্যও 
হয়েছে, বশেষ করে গান্ধীজীর সঙ্গে | অসহযোগ আন্দোলনকালে বয়কট, চরকা ও খাদি নিয়ে 
খিলাফৎ নিয়ে__হরিজন, অনশন ও বিহার, ভূমিকম্প ইত্যাদি নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে প্রকাশ্যে যে- 
দীর্ঘ বিবৃতি ও পত্র বির্তক হয়__এ গুলি আজও HAG SAM প্রামাণ্য সংকলন গ্রন্থের অস্তর্ভুক্ত 
হলো না। বিশেষ করে ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাবচন্দ্রের ও বামপন্থীদের 
বিরোধকালে কবি যে বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন, তারও তথ্যাদি কোনো সংকলন-গ্রছে প্রকাশিত 
হয়নি | রবীন্দ্রনাথ-গান্ধী চিঠিপত্রের দুটি বিশাল আয়তন ফাইল “রবীন্দ্রভবন”-এ সংরক্ষিত SNE | 
রবীন্দ্র বা গাহ্ধী-শতবর্ষেও তা সুসম্পাদিত হয়ে মুদ্রিত হলো না। এছাড়া সুরেন্দ্রনাথ থেকে শুরু 
করে জওহরলাল পর্যস্ত দেশের নেতাদের সঙ্গে কবির বহুমূল্য চিঠি পত্রও রয়েছে | রয়েছে এগুরুজ, 
পিয়ার্সন, এলমহাস্ট প্রমুখ কবির গুণগ্রাহী বন্ধুরা, যাঁদের বিপুল পরিমাণ চিঠিপত্রের মধ্যে শুধু 
বিশ্বভারতী নয়, -_ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং ভারতের বেগার ও চা শ্রমিক এবং মালয়, 
ফিজি ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার Indentured Labourer -দের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস সম্পর্কে 
আছে দক্ষিণ আফ্রিকায়, নাটালে গান্ধীজীর সংগ্রামের এবং সেই সঙ্গে ভারতবন্ধু এগুরুজ ও 
পিয়ার্সনের অবিস্মরণীয় ভূমিকার অমূল্য সব এঁতিহাসিক তথ্য ও উপাদান | 


৪ O রবীন্দ্রচর্চা 

















১71 ন ব্রবীন্দ্রভবনে News বা Tagore Clippings Paper Clippings-44 খে 
বিশাল সংগ্রহ আছে, তাতে বিপুল পরিমাণে রবীন্দ্রজীবনীর তথ্যাদি ও উপকরণ লুকিয়ে আছে 
কবি যে দ্বাদশবার বিদেশ ভ্রমণে গেছেন, সেখানে যে-বিপুল সংবর্ধনা পেয়েছেন কোনো কোনো 
মনীষী, শিল্পী, সাহিত্যিক ও রাভ্তপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, কোথায় কোন শহরে ও নগরে 
TPS করেছেন-_ তার একমাত্র বা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সচিত্র দলিল-_এই Tagore 
Clippings-4 আছে | কাত ভাবে এর থেকে নির্বাচিত এবং সুসম্পাদিত সংকলন প্রকাশ 
হলে রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটবে ৷ এছাড়া Modern Review, V. B. 
Quarterly এবং Bulletin (facta ভ্রমণ সংখ্যা) কবির বিদেশ ভ্রমণের তথ্যপূর্ণ বিবরণ, ছবি 
ইত্যাদি মুদ্রিত ও সংকলিত হওয়া প্রয়োজন | 

এসব ছাড়া রবীন্দ্রনাথের আঁকা বিপুল পরিমাণ ছবি, গান বা সঙ্গীত, নৃত্যনাট্য ও অভিনয়াদির 
ক্ষেত্রে কবির নিজের রচনা এবং নির্দেশনা ও পরিচালনা ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় Sativa 

ংকলনগ্রস্থ প্রকাশের সমস্যা রয়েছে। কবি-কণ্ঠের আবৃত্তি ও সঙ্গীতের সংখ্যাও খুব কম নয় | 
আর রবীন্দ্র প্রতিভার অনেক ছোটো বড়ো দিক আছে যেগুলি প্রকাশিত হলে দেশবিদেশের 
অনুসদ্ধিৎসু মানুষের মনের চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে। এককথায় সম্পূর্ণ রবীন্দ্ররচনার 
সুসম্পাদিত প্রকাশ চাই । সম্পূর্ণ নির্ভুল বা শুদ্ধ আকারে সম্ভব না-হলেও যতটা সম্ভব হবে, সেদিকেই 

আর ঠিক এই কারণেই প্রথমেই একটা কথা সুস্পষ্ট করে বলা দরকার : রবীন্দ্রনাথকে কখনোই 
মুনাফালোভী ব্যক্তিগত পুঁজির প্রকাশন সংস্থার হাতে ছেড়ে দেওয়া যায় AT 

অবশ্য এই বিশাল হিমালয়-প্রমাণ গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্মভার কি “বিশ্বভারতী”র একার পক্ষে বো 
ব্যক্তিগত বা যৌথ পুঁজির প্রকাশন সংস্থার পক্ষে) নেওয়া সম্ভব? বিশ্বভারতী set বিভাগের 
একার পক্ষে যে সম্ভবই নয় তা বলাই বাহুল্য 1 এ কাজের জন্য বেশ কিছু নিবেদিত-প্রাণ রবীন্দ্র 
গবেষক, পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ-_সকলেরই সম্মিলিত প্রয়াস আর সর্বোপরি চাই, বিপুল পরিমাণ 
অর্থবিনিয়োগ__ চাই বিরাট ও সামগ্রিক পরিকল্পনা এবং তার উপযুক্ত পরিকাঠামো | 

প্রশ্ন হবে, কে করবে? 

বলাবাহুল্য, একাজ একমাত্র দেশের রাষ্ট্র অর্থাৎ ভারত সরকারের দ্বারাই সম্ভব রবীন্দ্রনাথের 
প্রতি দেশের ও রাষ্ট্রের এবং সেই সঙ্গে ভারতবাসীর নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যও তাই: 

রবীন্দ্রনাথকে “জাতীয় কবি’ হিসেবে মর্যাদা দান ও সেই সঙ্গে তার যাবতীয় রচনাকে হেংরেজী 
ও বাংলা উভয় ভাষাতেই) জাতীয় সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা এবং তার সুসম্পাদিত প্রকাশনার জন্য 
উপযুক্ত প্রয়োজনাদির ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে, যার প্রধান লক্ষ্য হবে, শুদ্ধ ও সম্পূর্ণ রবীন্দ্ররচনার 
প্রকাশনা | 

সমগ্র ও শুদ্ধ রবীন্দ্রনাথ এবং সুলভমুল্যে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশের দায়িত্ব ভারত সরকারকেই 
* গ্রহণ করতে হবে। যেমন করে গান্ধীজীর সমগ্র রচনা এবং টেশুলকর-রচিত গাঙ্গী-জীবনী Ma- 
hatma ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগ (Publication Division, Government of In- 
dia) থেকে অত্যন্ত সুলভমূল্যে প্রকাশিত হয়েছে। ভারত সরকারের প্রকাশন-বিভাগ বিশ্বভারতী 
argc বিভাগকে অংশত সে দায়িত্ব দিতে পারেন, রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের প্রকল্পে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা 
ln এই মহৎ প্রকল্পে ভারত সরকারের প্রকাশন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। সুষ্ঠ 

কাশনার কাজে যৌথ দায়িত্ব পালন করতে পারে । আর আজকের দিনে সেটাই হবে 

রর > 











নেপাল মজুমদার 0 ৫ 


উজ্জ্রলকুমার মজুমদার 
সমগ্র রবীন্দ্রনাথ, সুলভ রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে 


রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৯৩৯ এর সেপ্টে স্বর মাসে | বাংলা ১৩৪৬ 
সালের আশ্বিন মাসে । বিশ্বভারতী প্রন্থন বিভাগই এই প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিল গ্রস্থন বিভাগের 
টায়ার Pichia রাডার ররর রানার dca st 

mf দিয়েছিলেন রাজশেখর বসু । রচনাবলীর পুরো পরিকল্পনাটি যাতে সঠিকভাবে রূপ 
দেওয়া যায় তার তার জন্যে অধ্যাপক প্রশাস্তচন্দ্র মহলানবিশ দিয়ে আসেন কিশোরী মোহন সীতরা কে। 
পুরো গ্রস্থন বিভাগটিরই পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন কি শোরীমোহন। তার ওপর আবার এই 
রচনাবলী প্রকাশের দায়িত্ব এসে পড়ে | রাজশেখর বসু রচনাবলী প্রকাশনার ক্ষেত্রে অনেকখানি 
সাহায্য করেছিলেন প্রুফ সংশোধন করে দিয়ে | ব্যবসায়িক দিক থেকে রবীন্দ্র রচনাবলীকে আকর্ষক 
করার জন্যে গ্রন্থনবিভাগের কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট VY নিয়েছিলেন । প্রত্যেকটি খন্ডেই যাতে রবীন্দ্রনাথের 
কাব্য, নাটক, উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদি থাকে এবং কালানুক্রমিকভাবে সাজানো হয় সেদিকে 
নজর দেওয়া হয়েছিল | কাজেই এই পরিচালনার এক একটি খন্ডে রবীন্দ্রনাথের এক এক পর্বের 
সমস্তুরকম রচনাই একত্রে পাওয়ার সুবিধে হয় | 

প্রথম খন্ডের সুচনায় চারুচন্দ্র লিখেছিলেন, তখন পর্যস্ত রবীন্দ্রনাথের যে সব রচনা প্রস্থাকারে- 
অপ্রকাশিত সেগুলো আপাতত রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে না, শেষ খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে বলে 
আশা রাখেন। তার ওই ক্ষেত্রটি থেকে বোঝা যায়, রবীন্দ্রনাথ তার প্রথম জীবনের রচনাগুলো 
রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করতে চাইছিলেন না__ তখনও হাত পাকেনি বলে । কিন্তু রচনাবলী প্রকাশন 
কমিটির বিশেষ অনুরোধে শেষ পর্যস্ত রাজি হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ তার ভূমিকায় কিছুটা ঠাট্টা 
খসেই তো মানুষ হয়েছে। কাজেই ওই আবর্জনাগুলোকে বাদ দিয়েই তাঁর সৃষ্টির সত্যিকারের 
স্বরূপ বুঝতে হবে । তাঁর এই মস্তব্য থেকে ঠিক হয়, তাঁর ‘অপরিণত’ লেখাগুলি রচনাবলীর শেষে 
পরিশিষ্ট হিসেবে পেরে যা অচলিত সংগ্রহ ১,২) যুক্ত হবে । যাই হোক, রচনাবলীর সম্পাদনার 
কাজটি প্রকাশন সমিতির সামনে একটি ভালো রকম নলেজ হয়ে দাঁড়ায় । কিন্ত চারুচন্দ্রকে সাহায্য 
করার জন্যে অনেকেই এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের উৎসাহ নিয়ে | এই উৎসাহদাতাদের অনেকেই 
ভবিষ্যতে সম্পাদনার কাজে বিখ্যাত হয়েছেন। অনেকে শিল্পসংস্কৃতিবিদ্যার নানা শাখায় নিজন্বতার 
প্রমাণ রেখেছেন | পুলিনবিহিরী সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, অমলচন্দ্র হোম, দেবেন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়, সজনীকান্ত দাশ, নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ কর, বিজনবিহরী ভট্টাচার্য, অনিলকুমার 
চন্দ, পৃথী সিং নাহার ইত্যাদির সাহায্যে রচনাবলী সম্পাদনার রূপায়ন অবশ্যই সমৃদ্ধি ঘটিয়েছে। 

১৯৪১ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর আগে পর্যস্ত- অর্থাৎ ১৯৩৯ থেকে ১৯৪১ সাল পর্যন্ত 
এই দুটি বছরে বিশ্বভারতী রবীন্দ্ররচনাবলীর সাতটি খন্ড প্রকাশ করে | রবীন্দ্রনাথ নিজেও যে এই 
সম্পাদনার খুঁটিনাটি দেখেছেন তার প্রমাণ তো প্রুফ সংশোধনে বলছেই | অনেক রচনাই কেটে 
ছেটে দিয়েছেন তিনি । পুনরুক্তি ও পুনরাবৃত্তি বর্জন করেছেন। যে পর্বের র তিনি অপরিণত 
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ae acer প্রকাশিত হয় 
(অচলিত সংগ্রহ ১)। দ্বিতীয় খন্ডটি তার মৃত্যুর পরে পুলিনবিহারী সেন, সজনীকান্ত দাস ও 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের তত্বাবধানে প্রকাশিত হয় । এমনকি রবীন্দ্রনাথের রচিত পাঠ্যবইগুলো 
(Text Book) পর্যন্ত অচলিত সংগ্রহ ২ এর অন্তর্ভূক্ত হয়। যদিও তাঁর রচিত পাঠ্যবইগুঠুলাকে 
‘অচলিত’ আখ্যা দেওয়া উচিৎ কিনা এবিষয়ে সংশয় প্রকাশ করা যেতে পারে । সৃষ্টির কাজে 
অপরিণত বয়সের লেখনীর মধ্যে ষ্টার নিজের সংকেত থাকতেই পারে! অথচ তার এতিহাসিক 
মূল্য খুব বেশী বলেই তো সেগুলো প্রকাশ করা হয়েছে । কিন্ত তাঁর লেখা ইংরেজি ও সংস্কৃত 
শিক্ষার বই বা বাংলায় সহজপাঠ এখনও সমান আকর্ষনীয় | পরিস্থিতি বদলে যেতে পারে, শিক্ষার 
কমেনি বলে আমার ধারণা | আর রবীন্দ্রনাথের অস্বস্তি ছিল তাঁর প্রথম জীবনের সৃষ্টিমূলক রচনা 
দিয়ে, তাঁর নিজের লেখা পাঠ্যবইগুলো দিয়ে Santis নয়। যাই হোক এপর্যস্ত রবীন্দ্ররচনাবলীর 
২৮ টি খন্ড বেরিয়েছে । ২৭ টি খন্ড বেরোবার পর বহুদিনের ব্যবধান ঘটে গেছে । এটা বিশ্বভারতীর 
PHACHA কাছেও খুবই অস্বস্তিকর ব্যাপার হয়ে দীড়িয়েছিল ! 

রবীন্দ্র জন্মশতবর্ধ, ১৯৬১ সালে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সুলভ মূল্যে রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের 








উদ্যোগ নিয়েছিলেন | ১৯৬৬ সাল HAS পনেরটি খণ্ড প্রকাশিত হয় | এই রচনাবলীতে বিশ্বভারতী 


উপন্যাস, গল্প, নাটক ইত্যাদি সাহিত্যের বিভিন্ন রূপ ধরে কালানুক্রম মেনে খশ্ুগুলি প্রকাশ করা 
হয়। একাধিক খণ্ডে কবিতা, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি রয়েছে । তাতে প্রয়োজন হলে শুধু কাব্য বা 
উপন্যাস বা রূপচর্চায় খণ্ডগুলি থেকে এক-একটি সাহিত্য প্রবন্ধের তার ধারাবাহিক বিকাশটি 
স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। তাছাড়া বিশ্বভারতী রবীন্দ্ররচনাবলীতে এখনও পর্যন্ত যা নেই সেই গীতবিতানও 
এই রচনাবলীতে পাওয়া যাবে ।ছিন্নপত্রাবলীতে পাওয়া যাবে । যদিও এই রচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথের 
লেখা নিজের ভূমিকাগুলি (তাঁর মৃত্যুর আগে প্রকাশিত সাতটি খণ্ডের সাতটি ভূমিকা) পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের ব্লচনাবলীতে নেই এবং বিশ্বভারতী রচনাবলীর আজগুবি তথ্য বা নোটরসশুলিও নেই। 
তবু সাধারণ পাঠকের পক্ষে এই রচনাবলী খুবই সুলভ মূল্যে দেওয়া হয়েছিল। ব্যবহারের 
উপযোগিতাও মানতে হয় | কারণ এই রচনাবলীতে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির এক একটি রূপ আলাদা 
করে পাওয়া যায় । আর যে গীতবিতানের আলাদা চাহিদা খুবই বেশি তাও এই রচনাবলী আসায়, 
বিশেষত সঙ্গীত চর্চার Genin খুবই খুশি হয়েছিল । আলাদা গীতবিতানের দাম যদিও তখন 
খুব বেশি ছিল না তবু রচনাবলীর সুলভ মুল্যের মধ্যেই তা পাওয়া যাচ্ছিল | 

রবীন্দ্রনাথের জন্মের একশো পঁচিশ বছর পূর্তি ঘটলে ১৯৮৬ সালে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ 
রবীন্দ্ররচনাবলীকে সুলভ মুল্যে দেবার উদ্যোগী হন। তখন পর্যন্ত প্রকাশিত সাত খণ্ড 
[বলীকে একত্র করে দুটি অচলিত সংগ্রহ সমেত মোট সতেরটি খণ্ডে এই সুলভ রবীন্দ্র- 
রচানবলী প্রকাশিত হয়। বিশ্বভারতী রচনাবলীর পাঠ তাতে অক্ষত ছিল, আনুষঙ্গিক তথ্যে কিন্ত 
কিছু সংযোজনও ঘটেছিল | 

কিন্তু ইতিমধ্যে ১৯৮০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আরেকবার ববীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশে উদ্যোগী 
হন। যদিও ইতিমধ্যে সবকিছুরই দাম বেড়েছে, তবু তুলনায় দামটি কম রাখা হয়। এবারের ও 
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শতবর্ষ সংস্করণের মত সাহিতারূপ ধরে এবং কালানুক্রমিকভাবেই সংযোগ হয়েছে। তবে সন্ধ্যা 
সঙ্গীত-এর আগে পর্যন্ত যে সব কাব্য রচনা অচলিত সংগ্রহে ছিল তা কাব্যখণ্ডের শেষে যুক্ত করা 
হয়েছে। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথের বর্জিত ওই পর্বের অন্যান্য রচনাগুলিরও বিষয় অনুযায়ী খণ্ডের 
শেষে দেওয়া হয়েছে | এছাড়া বিশ্বভারতী সংস্কারায়ণের অনেক কাব্য সংকলনে মুল কাব্য থেকে 
যে সব কবিতা তুলে দিয়ে আলাদা সংকলন করা হয়েছিল সেগুলিকে মূল ace ফিরিয়ে আনা 
হয়েছে__ অবশ্যই মূল সংখ্যাশগুলিকে রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে wpe রাখার জন্যে । অনেক 
গান তুলে এনে নৃতানাট্যে আনা হয়েছিল | কিংবা আলাদা গীতি সংকলনে অর্তভূক্ত করা হয়। 
সেগুলিকেও স্বস্থানে ফিরিয়ে আনা হয়েছে । আরও একটি বৈশিষ্ট্য আছে এই নতুন সরকারী 
উদ্যোগের, রি নানি না রাত সানা নানা রাজারা WETS রর হারা রাত! 
বইতে ছিল এবং তাতে বদ্ধিত হয়েছে, যা এখনও অপ্রকাশিত এবং (পত্র পত্রিক কাশি 
সমালোচনা, সাহিত্যসংবাদ ইত্যাদি) সবই রবীন্দ্ররচনাবলীর SIO ants done wae 
রবীন্দ্রনাথের শেষ সংশোধিত পাঠই গৃহীত হবে। 

সাধারণ পাঠকের ব্যবহারের পক্ষে জন্মশতবর্ষের সরকারী রবীন্দ্ররচনাবলী এবং ১৯৮৬ 
সালের বিশ্বভারতী প্রকাশিত সুলভ সংস্করণের রচনাবলী অবশ্যই ভালো | আরো একটি সুলভ 
রচনাবলীর সেট ১৯৮৬ সালের চেয়ে একটু বেশী দাম (তবু বলবো সুলভে) প্রকাশিত হচ্ছে। 

কিন্তু যে পাঠক রবীন্দ্রনাথের রচনার পাঠ সমালোচকের চোখে খুঁটিয়ে পড়তে চান তার পক্ষে 
বিশ্বভারতী প্রকাশিত আঠাশখণ্ডের রচনাবলী অথবা সরকারী নতুন উদ্যোগে যে রচনাবলী প্রকাশিত 
হচ্ছে সেই রচনাবলীই বিশেষ কাজে লাগবে | বিশ্বভারতী র গ্রন্থাবলীতে প্রত্যেক খণ্ডেই আনুষঙ্গিক 
তথ্য আছে। সরকারী উদ্যোগে প্রকাশিত রচনাবলীতে আনুষঙ্গিক তথ্য পরে একটি খণ্ডে প্রকাশ 
করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। 

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনাবলী এখনও প্রকাশিত হলো ati বিশ্বভারতীর রচনাবলীর 
আঠাশ খণ্ডে এখনও গীতবিতান আসে নি। সমগ্র ইংরিজি রচনা আসেনি । চিঠিপত্র আসে fa | 
TINA অপ্রকাশিত রচনা এখনও সব আসে নি। (প্রায় হাজার দেড়েক ছোটবড় রচনা এখনও 
রচনাবলীর বাইরে রয়েছে 1) অঘোষিত রচনাও রয়েছে অনেক | সাহিত্য আকাদেমি ইংরাজি রচনা 
প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছেন। অবিলম্বে বিশ্বভারতীকেই সমস্ত রচনা প্রকাশের উদো'গ নিতে 
হবে | এবং দ্রুত নিতে হবে | রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর পপঞ্চান্ন বছর কেটে গেছে তবু “সমগ্র রবীন্দ্রনাথ", 
“সুলভ রবীন্দ্রনাথ” এই লক্ষ্যে আমরা এখনও পৌঁছতে পারিনি | আরো একটি কথা এই প্রসঙ্গে 
ভাবতে হবে | সারা পৃথিবীতেই এখন রবীন্দ্র চর্চা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ হচ্ছে। যে 
সাতাশটি খণ্ড রবীন্দ্ররচনাবলী বিশ্বভারতী প্রকাশ করেছিল অনেকটা তারই ওপর নির্ভর করে 
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি এখন দেশাস্তরে ছড়াচ্ছে। তার সঙ্গে আটাশ সংখ্যাক খণ্ডটি যুক্তহলো সম্প্রতি | 
বিশেষ স্তরে হাঙ্গেরী ও রুমানিয়াতে রাজনৈতিক কারণে? রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশে বিলম্ব হয়েছে। 
এখন ন ওই দুটি দেশই রবীন্দ্রর্চার উৎসাহী। বুলগেরিয়ায় ইংরিজি অনুবাদ নির্ভর করেই Be 
রবীন্দ্ররচনাবলী বেরিয়ে গেছে। জাপান তো সবচেয়ে এগিয়ে | মাতৃভাষার কবি সাহিত্যিক ছাড়া 
রবীনদরনাথই সেখানে অন্যতম জনপ্রিয় লেখক। চিনও পিছিয়ে নেই। সোভিয়েত রাশিয়া তো ষাটের 
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hal মুখোপাধ্যায় 
কে ছা'পবেন তার চেয়ে বড়ো প্রশ্ন কী ছাপা হবে? 





মুদ্রণ শিল্পের বিকাশের ইতিহাস ও কপিরাইটের ইতিহাস মনে রেখে বঙ্কিম রচনাবলীর 
দায়িত্বজ্ঞানহীন অশুদ্ধ বাণিজ্যিক সংস্করণের দুঃখজনক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে রবীন্দ্র-রচনাবলী 
মুদ্রণের সমস্যাটিকে দেখতে হবে। 

জার্মানির শুটেনবার্গ (১৪০০-১৪৬৮) হংল্যাণ্ডের উইলিয়ম ক্যাস্টটন (১৪২২-১৪৯১) 
প্রভৃতির দ্বারা মুদ্রণ শিল্পের বিকাশের ইতিহাস এগিয়ে চলেছিল | প্রথমদিকে কপিরাইটের ব্যাপারটা 
ছিল রাজা বা রানীর ইচ্ছা অনিচ্ছার উপর । কে কী ছাপবে তারাই ঠিক করে দিতেন! পরে এলো 
আইনের প্রশ্ন_ ইংল্যাণ্ডে প্রথমে ১৭০৯ সালে লেখকের গ্রস্থস্বত্বমূলক আইনে রাজাদেশে ঠিক হয় 
প্রথম ছাপার পর ১৪ বছর লেখকের কপিরাইট থাকবে । তারপরেও লেখক জীবিত থাকলে 
আরও ১৪ বছর সেই কপিরাইট বর্ধিত হবে। ১৮১৪ সালে ঠিক হয় প্রথম ছাপার পর ২৮ বছর 
পর্যস্ত এই কপিরাইট থাকবে | ১৮৪২ সালে এটাকে বাড়িয়ে করা হয় প্রথম মুদ্রণের পর ৪২ বছর 
অথবা লেখকের মৃত্যুর ৭ বছর পর পর্যন্ত, যেটা দীর্ঘতর । ১৯১১ সালে ঠিক হয় প্রথম মুদ্রণ কবে 
হয়েছে SHIA সমস্যা হচ্ছে সুতরাং কপিরাইট থাকবে লেখকের মৃত্যুর পর ৫০ বছর পর্যস্ত। 
ভারতবর্ষেও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনানুগ ব্যবস্থা চলছিল | তবে এ পর্যস্ত কোনো সমস্যা দেখা 
দিয়েছে বলে শোনা যায়নি | ১৯৫৭ সালে ভারতবর্ষে ১৪ নম্বর ধারায় সেই নিয়মই পুনরায় বহাল 
হয়েছে । এখনও সেই নিয়মই চলছে। 

রবীন্দ্রনাথের ৫০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে এসে কপিরাইট ও রবীন্দ্ররচনার মুদ্রণ নিয়ে নানা আশঙ্কা 
ও সমস্যার কথা উঠছে। রবীন্দ্ররচনার মুদ্রণ নিয়ে এসব আশঙ্কা বা সমস্যার কোনো বাস্তব ভিত্তি 
পারে। ১৯৩৮-এ বঙ্কিম ‘শতবর্ষে বঙ্গীয় সাহিত্য’ পরিষদ বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী মুদ্রণের দায়িত্ব 
নিয়ে এক মহৎ কাজ করেন। যোগ্য ব্যক্তিদের তত্ত্বাবধান, সদাশয় ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য ও 
স্বত্বাধিকারী বঙ্কিম পরিবারের প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের উদারতায় এই মহৎ কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল। 
একে একদিক থেকে বাঙালি পাঠকদের পক্ষে সৌভাগ্যজনক ঘটনা বলা UA | পরবর্তীকালে এক 
বাণিজ্যিক প্রকাশনী সংস্থা FATS ASI রচনাবলী প্রকাশ করেন | দাম হয় মাত্র ২০ টাকা । স্বভাবতই 
পাঠকরা ২০ টাকায় WACSA বঙ্কিমকে বরণ করে ঘরে তোলেন । পরে দেখা যাচ্ছে বঙ্কিমের 
প্রকৃত রচনার বিকৃতি ঘটেছে তাতে | অনুচ্ছেদের পর অনুচ্ছেদ বাদ চলে গিয়েছে। সংস্কৃত বুঝতে 
পারা যাচ্ছে না বলে তাকে নির্বাসন দেওয়া হয়েছে নির্বিচারে | অথচ বছরের পর বছর বাঙালি 
এই লেখাকেই বঙ্কিমের বিশুদ্ধ পাঠজ্ঞানে গ্রহণ করেছেন। রবীন্দ্র-রচনাবলীর মুদ্রণের সমস্যাটা 
বুঝতে হবে বঙ্কিম রচনাবলীর এই দুর্ভাগ্যজনক অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে | 

বঙ্কিমের রচনা তো Were নয় ।কিস্তু বিশ্বভারতীর দায়িত্বশীল ও শ্রমনিষ্ঠ রবীন্দ্র-রচনাবলীতেহ 
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টির বরের a one a ulk dam প্রাণ যে করিবে দান/ক্ষয় নাই তার ক্ষয় 
নাই।"/-এই অবিস্মরণীয় ছত্রশুলি যে কবিতায় আছে সে কবিতাও খুঁজে পাওয়া যাবে না বিশ্বভারতীর 
রবীন্দ্র রনাবলীর কোনো খণ্ডে | এরকম বহু লেখা তাতে নেই । অথচ রবীন্দ্র রচনাবলীর খণ্ডগুলি 
ব্যক্তিগত আলমারিতে সাজিয়ে রেখে আমরা কত তৃপ্ত, সমগ্র রবীন্দ্রনাথ আমার হাতের কাছেই 
আছেন কী ভুল এ সমশ্রতার ধারণায় ! 

তারপর আরও এরকম সমস্যা আছে। যেমন ধরুন ‘পথের সঞ্চয় নামক বইটি । ১৯১২ 
সালে লেখা বিভিন্ন রচনার সংকলন । পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক এটি সম্পাদিত হয়। বহু 
লেখা তিনি সেসময় নির্মমভাবে বাদ দেন ও পরিবর্তিত করেন | এরকম হওয়ার কারণ ১৯১ ২তে 
এক রবীন্দ্রনাথ, সত্তর বছর বয়সের পর তার চিস্তাধারার অনেক বিবর্তন ঘটে গেছে। রবীন্দ্রমানসের 
সেই বিবর্তনের অনিবার্য ছাপ নিয়ে “পথের সঞ্চয়’ প্রকাশিত হয়েছিল | পরে বিশ্বভারতী করেছেন 
কি - কুড়িয়ে বাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বর্জিত লেখাগুলি দিয়ে পূর্বতন পাঠসংবলিত “পথের 
সঞ্চয়’ তারা প্রকাশ করেছেন। এতে অস্বীকৃত হয়েছে রবীন্দ্রমানসের বিবর্তনের ধারা | সুতরাং 
শুধু সমগ্রতা দেখলে চলবে না, মর্যাদা দিতে হবে রবীন্দ্রমানসের বিবর্তনের ধারাটিকেও। 

সুতরাং কে DATA, কত সুদৃশ্য করে, কত সস্তায় ছাপবেন সেটা আসল ব্যাপার নয়, আসল 
প্রশ্ন কী ছাপা হবে, সেটা ৷ ASRS উঠে গেলে ঝকঝকে পাতায়, চকচকে মুদ্রণে, সোনার জাল নাম 





লেখা অথচ সস্তা রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী পাওয়া যাবে সন্দেহ নেই, কিন্তু ভেতরে কী থাকবে 
সেটাই প্রশ্ন? * 

0 গণশক্তির সৌজন্যে 
আজ ৮ পাতায় শেযাংশ 


দশকেই ছ খণ্ডের রচনাবলী বার করেছিল। এখনও সে কাজ চলছে। ইতালি, জার্মানি, ফ্রান্স 

দনাথের রচনার TSS এক OYA ংশ নিজেদের ভাষায় প্রকাশ করছে। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিও 
ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের রচনার অনুবাদ করতে শুরু Baral এই ক্রমবর্ধমান রবীন্দ্রচর্চার 
er CUO" SERA SE NS "Ck CMM ORTH E PRPS" VASA A 
মতো যে সব দেশ বহু সংস্কৃতিময় (Multi culture) সে সব দেশে রবীন্দ্ররচনার ইংরিজি-অনুবাদের 
OPE বাডছে। কেন না তারা ব্রবীন্দ্রনাথের রচনায় আন্তর্জাতিক চেতনা ও ধর্ম দলমতের ওপর 
এক সর্বকালের মানব চেতনাকে দেখতে শুরু করেছে। তাই বিশ্ভারতীর সামনে এখন সমগ্র ও 
সুসম্পাদিত রবীন্দ্রনাথের প্রচার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিষ্ঠা ও সাহসের সঙ্গে সে চ্যালেঞ্জকে 
প্রহণ করতেই হবে ক 


১০] রবীন্দ্রচর্চা 














১৮৯৭ সাল । জাতীয় কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলন হবে নাটোরে | রবীন্দ্রনা 
প্রাদেশিক সম্মেলন করতে হবে বাংলা ভাষায় | পরে কবি লিখেছেন, “' প্রাদেশিক রাষ্ট্র সম্মিলনীতে 
গ্রাম্য জনমণ্ডলী সভাতে ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করাকে কেউ অসংগত বলে মনে করতেই পারতেন 
না। রাজশাহী সম্মিলনীতে নাটোরের মহারাক্ঞা ঈশ্বর জগদিন্দ্র নাথের সঙ্গে চক্রান্ত করে সভায় 
বাংলা ভাষা প্রবর্তন করবার প্রথম চেষ্টা যখন করি, তখন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 
প্রভৃতি তৎসাময়িক রাষ্ট্রনেতারা আমার প্রতি sary ক্রদ্ধ হয়ে কঠোর বিদ্রুপ করে ছিলেন। 
বিদ্রুপ ও বাধা আমার জীবনের সকল কর্মেই আমি প্রচুর পরিমাণে পেয়েছি, এক্ষেত্রেও তার 
অন্যথা হয়নি | পর বৎসরে রুগ্ন শরীর নিয়ে ঢাকা কনফারেন্সেও আমাকে এই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে 
হয়েছিল | আমার এই সৃষ্টিছাড়া উৎসাহ উপলক্ষে তখন এমনতরো একটা কানাকানি উঠেছিল যে, 
ইংরেজি ভাষায় আমার দখল নেই বলেই রাষ্ট্রসভার মতো অজায়গায় আমি বাংলা চালাবার 
উদ্যোগ করেছি। বাঙ্গালির ছেলের পক্ষে যে-গালি সব চেয়ে লজ্জার সেইটাই সেদিন আমার প্রতি 
প্রয়োগ করা হয়েছিল, wale ইংরেজি আমি জানি নে।”১ 

নাটোর সম্মেলনে বাংলা ভাবা নিয়ে যে তুলকালাম হয়েছিল তাই নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর 
“ঘরোয়া” A লিখেছেন, “আগে থেকেই ঠিক ছিল | রবি কাকা প্রস্তাব করলেন প্রভিন্সিয়াল কনফরেন্স 
বাংলা ভাষায় হবে! আমরা ছোকরারা সবাই রবিকাকার দলে 1...............তিখন প্রেসিডেন্ট উঠেছেন 
স্পীচ দিতে ; ইংরেজিতে যেই না মুখ খোলা আমরা ছোকরারা যারা ছিলুম বাংলা ভাষার দলে, 
সবাই একসঙ্গে চেচিয়ে উঠলুম-__বাংলা, বাংলা | মুখ আর খুলতেই দিইনা কাউকে । ইংরেজিতে 
কথা আরম্ভ করলেই আমরা GSTS থাকি__বাংলা, বাংলা । ........-আমাদের উল্লাস দেখে কে, 
আমাদের তো জয় SAWS | কনফারেন্সে বাংলা ভাষা চলতি হলো | সেই প্রথম আমরা পা: 

ংলা ভাষার জন্য লড়লুম।' 

১৯৯৬ সাল। পশ্চিমবঙ্গের কোন একটি প্রভাতি দৈনিকে সংবাদ শিরোনাম-__ “কলেজ সার্ভিস 
কমিশন : ইনটারভিউয়ে বাংলা বলতে দিচ্ছেই না অধ্যাপকরা ।” খবরের বিবরণে-_ “প্রশ্নের 
উত্তর বাংলায় বলা শুরু করতেই অসস্তষ্ট অধ্যাপকরা জানিয়ে দিচ্ছেন উহু, বা ংলা নয়, ইংরেজি । 
........কমিশনের এক মুখপাত্র জানান, ইনটারভিউ বোর্ডে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুর কমিশনের 
অধ্যাপকরাও WET | যেহেতু তাঁরা বাংলা বোঝেন না, তাই পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষায় 
বলতে অনুরোধ করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত এ রাজ্যের কলেজ সার্ভিস কমিশনের লিখিত পরীক্ষার্টি 
কিন্তু মাতৃভাষায় দিয়েছিলেন পরীক্ষার্থীরা এবং কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে, 
বাংলা জানা আবশ্যিক ।” 

উপরিউক্ত ঘটনা দুটির মধ্যকার সময়ের ব্যবধান প্রায় ১০০ বছর । আরো উল্লেখযোগ্য প্রথম 
ঘটনাটি স্বাধীনতার প্রায় co বছর আগের, আর দ্বিতীয়টি স্বাধীনতার প্রায় co বছর পরের | 
অর্থাৎ ১০০ বছর পূর্বে রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার যে লড়াই শুরু হয়েছিল তা 
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এখনো জারি আছে এবং বোধ হয় আরো বেশ কিছুদিন ধরে তা চালিয়ে যেতে হবে । তার জন্য 
প্রয়োজন ঘটনা দুটির সময়কার সামাজিক রাজনৈতিক পরিবেশ বাস্তবতা এবং তার ক্রম পরিণতি 
সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা | অই বাংলা ভাষার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথ এখনো যথেষ্ট প্রাসঙ্গিক | 

প্রথম ঘটনার সময়কালে দেশ তখন সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের পদানত, বিদেশী শাসকদের 
স্বার্থে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি | শিক্ষা সমাজের মুষ্টিমেয় উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ | 
সাধারণ মানুষের কাছে শিক্ষা-চিত্তা অবাস্তর। সামাজিক ও বৈষয়িক প্রতিষ্ঠার মূল চাবিকাঠি 
ইংরেজি ভাষা | তাই ভাষা চচরি ক্ষেত্রে ইংরেজির কদর বাংলার চেয়ে অনেক বেশি । প্রসঙ্গত 
ভাষা চার পিছনে বৈষয়িক প্রতিষ্ঠার হাতছানি কী গভীরভাবে কাজ করে তার একটি বাস্তব 
উদাহরণ দেখা যাক । পন্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তার আত্মজীবনী; 
9 ate cutee ats ade set ae 
গিয়ে লিশেছেন, “এই সময়ে মোটামুটি ইংরেজি জানিলে, সওদাগর সাহেবদের হৌসে অনায়াসে 
কর্ম BBS | এজন্য সংস্কৃত না পড়িয়া ইংরেজি পড়াই তাঁহার পক্ষে পরামর্শসিদ্ধ হইল ।” এরপর 
কী কঠোর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করে তাঁর পিতা ইংরেজি ভাষা শিখেছিলেন তার বর্ণনা দিয়েছেন। 
একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্কৃতজ্ঞ ও সংস্কৃত ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে শুধু বৈষয়িক উপযোগিতার 
কথা ভেবে তৎকালে বিবেচিত স্রেচ্ছ ভাষা শিখতেও কুহাবোধ করেন ÍA | 

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর “বোধহয় প্রধান আপত্তি এই যে, 
শিশুকাল হইতে সমস্ত শিক্ষা ইংরেজি ভাষায় নিবহি না হইলে বাঙ্গালীর ছেলে ভাল করিয়া 
ইংরেজি শিখিতে পারিবে না ।” (প্রসঙ্গ কথা- রঃ ধাঃ)। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গে 
গত ১০/১৫ বছর ধরে উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর একটি বিশেষ অংশের মধ্যে এই একই 
মানসিকতা এত প্রবলভাবে কাজ করছে যে, তাদের সেই চাহিদাকে মূলধন করে সহর সহরতলিসহ 
বর্ধিফ্ণু গ্রামাঞ্চলে এক শ্রেণী মুনাফা শিকারী তথা কথিত ইংলিশ মিডিয়াম কেজি ও প্রাথমিক 
বিদ্যালয় খুলে চুটিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে | আর অভিভাবকদের ইংরেজি-প্রেম এমন উন্মাদনার 
স্তরে পৌঁছেছে যে ৩০০০/৫০০০ টাকা কেপিটেশন ফি দিয়ে এবং ২০০/৪০০ টাকা মাসিক 
ছাত্রবেতন দিতেও তারা PS নয়। ফলে সরকার পরিচালিত অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সুস্থ 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ভারতীয় জাতীয়তা বোধের উন্মেষের ফলে মাতৃভাষার মাধ্যমে 
শিক্ষার দাবি দানা বাধতে শুরু করে । কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য স্যার 
শুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯১ সালের সমাবর্তন ভাষণে বাংলা ভাষার সপক্ষে বক্তব্য রাখেন, 
১৮৯২ সালে রবীন্দ্রনাথের “শিক্ষার হেরফের” প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় যাতে তিনি মাতৃভাষার 
মাধ্যমে শিক্ষার সপক্ষে জোরালো দাবি তোলেন, সাধনা পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শুরুদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে সহমত জানিয়ে পত্র লেখেন। সেই 
সঙ্গে বঙ্গভঙ্গ-রোধ আন্দোলন, অসহযোগ-আন্দোলন ইত্যাদি রাজনৈতিক কর্মকান্ড ভাষা 
আন্দোলনের সহায়ক হয়েছিল | এমনি সব দীর্ঘ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সংগ্রাম আন্দোলনের ফলশ্ররতিতে 
১৯৩৫ সালের মেন্রিকুলেশন wa পর্যন্ত মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি পায়। কিন্তু 
উচ্চতর শিক্ষার ইংরেজিই মাধ্যম থেকে গেছে, সামাজিক ও বৈষয়িক ক্ষেত্রেও ইংরেজির প্রাধান্য 
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থেকে গেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের চুড়ান্ত পর্যায়ে জাতীয় নেতারা ঘোষণা করলেন যে, যতদিন 
হংরেজ শাসন বজায় থাকবে, ততদিন শাসক শ্রেণীর ভাবার আধিপত্য থেকে মুক্তি নেই, ততদিন 
ভারতীয় আঞ্চলিক ভাষাগুলির সার্বিক ও সার্থক বিকাশ সম্ভব নয় । তাই এখন সব কিছু বাদ দিয়ে 
ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানোই প্রথম ও প্রধান কাজ । 

সেই বহু কাংখিত দীর্ঘ প্রতিক্ষিত স্বাধীনতা এলো ১৯৪৭ সালে | তারপর প্রয় অর্ধশতাব্দী ধরে 
গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। কিন্ত বিদেশী ভাষার নাগপাশ থেকে দেশ মুক্ত হতে পেরেছে 
কি £ না, পারে নি। বরং রাজিব গান্ধী ভারতীয় অর্থনীতিকে মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিশ্ব পুঁজিবাদের 
অবাধ প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়ার সুবাদে ইংরেজিকে আন্তজাতিক ভাষার তকমা দিয়ে নতুন 
করে জীকিয়ে বসার তোড়জোড় শুরু হয়েছে। তবে alas বস্তববাদ বলে ক্রিয়া থাকলে তার 
প্রতিক্রিয়া থাকতে বাধ্য । এ সম্পর্কে প্রবন্ধের উপসংহারে কিছু বলার ইচ্ছে রইলো | 

স্বাধীনতার পর ইংরেজি ভাষার আধিপত্য বজায় থাকার কয়েকটি কারণ বিশ্লেষণ করে দেখা 
- (>) সংবিধান সভায় রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্তই প্রথমত ও প্রধানত দায়ী | একটি বহু ভাষা- 
ভাষী রাজ্য নিয়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রজাতস্বের রাষ্ট্রভাষা নিধরিণের ক্ষেত্রে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত 
নিতে পারে নি। স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনের সময় আঞ্চলিক ভাষাশুলির সুসম ও সার্বিক 
বিকাশের যে প্রতিশ্রুতি ছিল তা রক্ষিত হয় নি। আঞ্চলিক ভাষাগুলির বিকাশের মধ্য দিয়ে একটি 
সর্বজন গ্রাহ্য রাষ্ট্রভাষা উদ্ভবের বিজ্ঞান সম্মত প্রক্রিয়া চালু করার কথা এড়িয়ে হিন্দীভাষী সদস্যদের 
সংখ্যা গরিস্ঠতার সুয়োগ নিয়ে হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করে । শুরু হয় অহিন্দীভাষী 
রাজ্যগুলিতে প্রতিবাদ প্রতিরাধ আন্দোলন সংগ্রাম | আর এই হক্টগোলের সুযোগ নিয়ে আপস- 
রফার নাম করে ইংরেজি ভাষা সরকারী ভাষা হিসাবে ১৫. বছরের জন্য স্বীকৃতি পেয়ে WA | 

(২) স্বাভাবিক নিয়মেই সরকারী চাকুরী ও উচ্চশিক্ষার সমস্ত প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
চলতে থাকে ইংরেজি ও হিন্দী ভাষায়। ফলে অহিন্দী অঞ্চলে ইংরেজি ভাল করে আয়ত্ব করা 
পূর্বের মতোই বৈষয়িক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রধান উপাদান হিসাবে রয়ে গেল। 

(৩) ইংরেজ আমলে যে আমলাতন্ত্র এবং উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ইংরেজি জানার সুবাদে 
প্রতিষ্ঠিত ছিল এখন তারা একে তাদের কায়েমি স্বার্থ হিসাবে ধরে রাখতে চাইছে। পারিবারিক 
প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের চেয়ে কিছুটা এগিয়ে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। তাই উচ্চশিক্ষা ও 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ইংরেজির উপস্থিতিকে তারা আকড়ে ধরে আছে। অথচ দুভগ্যিবশতঃ 
এখনো এরাই হলো সমাজের সরব ও সক্রিয় অংশ। 

যাইহোক স্বাধীনতার পর পরই শ্রমশক্তির যোগানের চেয়ে চাহিদা বেশি থাকায় ইংরেজির 
বাড়তি সুযোগের বিষয়টি সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেনি । কিন্তু ৬০-র দশকে বিশ্ব পুঁজিবাদের 

সংকটের ধাক্কায় ভারতীয় অর্থনীতিতে মন্দা দেখা দেয় । শ্রমবাজারে শুরু হয় কঠিন কঠোর 
৮ সরা কাছে ইংরেজির প্রতিবন্ধকতার বিষয়টি স্পষ্ট হয়। গণ 
আন্দোলনগুলিতে তার প্রভাব পড়ে । আর তারই চাপে ১৯৬৬ সালে কোঠারী কমিশন (শিক্ষা) 
মন্তব্য করতে বাধ্য হয় S— 
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করছেন তাদের কাছে উচ্চতর সরকারী চাকুরীর দরজা যেন কার্যত বন্ধ না থাকে। বিশ্ববিদ্যালয় 
স্তরে আঞ্চলিক ভাষা তখনই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি যখন ভাল 
ভাল চাকুরী (—Al এখনও বহুলাংশে ইংরেজি জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল এবং যারা এখনও 
ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশুনা করে তাদের কাছে সহজলভ্য, সেইসব চাকুরী) যদি আঞ্চলিক ভাষায় 
পড়াশুনা করে তাদের নাগালের মধ্যে BAI”. 

নিসা 
পরিচালিত আই এ এস, আই পি এস ইত্যাদি পরীক্ষায় ইংরেজিকে প্রতিযোগিতার বিষয় থেকে 
সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। লিখিত পরীক্ষায় সমস্ত বিষয়ের উত্তরপত্র আঞ্চলিক ভাষায় লেখার 
অধিকার দেওয়া হয়েছে। কিন্ত এতৎসত্তবেও বলা যায় না যে এইসব পরীক্ষায় আঞ্চলিক ভাষা 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে - কারণ এখন পর্যস্ত প্রশ্নপত্র সরবরাহ করা হয় কেবল হিন্দী ও ইংরেজি ভাষায়, 
সমস্ত আঞ্চলিক ভাষায় নয় | আবার ইন্টারভিউ-এর সময় কেবল ইংরেজি ও হিন্দী ভাষা ব্যবহার 
করতে দেওয়া হয় | এই সব অসঙ্গতি দূর করে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে আঞ্চলিক 
ভাষায় করার দাবিতে গত ১৯৯৪ সালের মে মাসে সংসদের উভয় সভায় তুমুল বিতর্কের পর 
কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন দফতর রাজ্যসরকারগুলির মতামত জানতে চেয়েছে | খবরে প্রকাশ 
আমাদের রাজ্য সরকার নাকি বিপক্ষে মতামত দিয়েছে 

0 পশ্চিমবঙ্গ__ 

রবীন্দ্রনাথ Sta জীবনের শেষ দিকে প্রায় ৫০ বছর বাংলা ভাষার সপক্ষে লড়ে গেছেন। 
পশ্চিমবঙ্গে সেই বাংলা ভাষার বর্তমান অবস্থানের চিত্রটি দেখা যাক। স্বাধীনতার পর ১৯৬১ 
সালে বিধান সভায় বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে আইন গৃহীত হয় । যদিও 
কংগ্রেস আমলে এই আইন কার্যকরী করার উদ্যোগ ছিল না বললেই হয় | পরবতী সময়ে ১৯৭", 
সালে প্রশাসনিক কাজে ব্যাপকহারে বাংলা ভাষা ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মন্ত্রীসভা একটি বিশেষ 
কর্মসূচী গ্রহণ করে। স্থানাভাবে বর্তমান বাস্তব অবস্থার বিশদ বিবরণ দেওয়া গেল Al! তবে এ 
ব্যাপারে রাজ্যসরকারের উদ্যোগে গঠিত ড 3 অশোক মিত্র কমিশনের (পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা কমিশন) 
নিম্নোক্ত সপারিশই যথেষ্ট | কমিশনের ভাষায়-_ 

‘BUTS পরিতাপের বিষয় এই যে, স্বাধীনতার ৪৫ বছর পরও রাজ্য সরকারের কাজকর্মের 
অধিকাংশ ইংরেঞ্জিতে অনুষ্ঠিত হয় ৷ এমন কি পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠানগুলিতে নির্দেশপত্র পাঠানো হয় 
₹রেজিতে | আদালতের কাজকর্মের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা ৷ এই পরিস্থিতিতে ইংরেজি-প্রীতি স্থায়ী 
হওয়ার ব্যাপারে ছাত্র এবং তাদের অভিভাবকদের খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। ইংরেজিতে 
কিছুটা দখল থাকলে রাজ্যের মধ্যে চাকুরীর সুযোগ বেশি । যদি না রাজ্য সরকার কিছুটা দৃঢ়তা 
দেখান তবে শুধু বিদ্যালয়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচী দিয়ে এর পরিবর্তন সম্ভব নয়। প্রশাসনিক 
কাজকর্ম বাংলা ভাষায় করার অক্ষমতার দায়ভাগ যথেষ্ট সংখ্যক বাংলা টাইপ রাইটার না পাওয়া 
ইত্যাদির উপর চাপিয়ে দেওয়ার যুক্তি একেবারেই বিশ্বাসযোগ্য নয়। রাজ্যের কেন্দ্রীয় দফতরে 


১৪ Q রবীন্দ্রচর্চা 




















se) 


এবং জেলাগুলিতে সমস্ত প্রশসনিক কাজকর্ম বাংলায় করার উদ্যোগ রাজ্য সরকারই সময়সীমা 
বেধে গ্রহণ করতে পারে | অনুরূপভাবে রাজ্যস্তরের চাকুরীর সমস্ত পরীক্ষা বাংলা ভাষায় গ্রহণ 
করা এবং সমস্ত মৌলিক আইন কানুন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করার উদ্যোগ রাজ্য সরকারই 
সময়সীমা বেধে গ্রহণ করতে পারে, যাতে আইন বিভাগ তা অনুসরণ করতে পারে | মাতৃভাষাঃ 
উপযুক্ত মানের পাঠ্যপুস্তক তৈরি করার কাজ এখনই শুরু করা প্রয়োজন, যেন উচ্চতর শিক্ষায় 

লা ভাবা ব্যবহার করা যায় 1" 

আমরা যতদূর জানি সরকার এই সুপারিশ শ্রহণ করেছেন। তবে গত ৪ বছরে সরকারী 
কাজকর্মে বাংলা ভাষার প্রয়োগে বিশেষ উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। তার চেয়েও দুঃখজনক রাজ্য 
সরকারী চাকুরীর পরীক্ষায় ইংরেজি anos বিরাজ করছে । আসলে সেই আমলের রবীন্দ্রনাথের 
বিরুদ্ধবাদীদের উত্তরসুরীরা সেই সব বস্তাপচা যুক্তি নিয়ে বিরাজ করছে। বাংলা ভাষার সমর্থনকে 
যারা প্রাদেশিক সংকীর্ণতা ও উদার আতস্তর্জাতিকতা বিরোধী বলে চিহ্নিত করতে চান তাদের মনে 
করিয়ে দিতে চাই রবীন্দ্রনাথই বিশ্বভারতী গড়ে তুলে জাতীয়তা ও আস্তজতীকতাকে এক সূত্রে 
গেঁথে দিয়ে গেছেন । 

উপসংহার 3 রাষ্টভাষা সম্পর্কিত যে বিতর্কের ফোকর গলে ইংরেজি ভাষা সরকারী ভাষা 
হিসাবে জাকিয়ে বসেছিল এবং যার কর্তৃত্বপূর্ণ উপস্থিতি আঞ্চলিক ভাষাগুলির সার্থক বিকাশের 
সর্বপ্রধান অস্তরায় সেই ইংরেজি ভাষার ভবিষ্যত কী ? মনে হচ্ছে বিতর্কটি আজ কেতাবী রূপ 
ছেড়ে বাস্তব দ্বন্দ হিসাবে হাজির হতে যাচ্ছে। ১৯৯৬ সালের লোকসভা নিবাঁচনের পর সদ্যগঠিত 
যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেবেশৌড়ার অভিষেক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে কয়েকজন আঞ্চলিক 
নেতার নিযুক্তি এবং সবেপিরি নব নিবাঁচিত সাংসদদের মধ্যে দলিত শ্রেণীর আঞ্চলিক নেতার 
সংখ্যাবৃদ্ধি__এই হলো নতুন পরস্থিতির বাস্তব চিত্র । দক্ষিণী দেবেগৌড়ার নিজস্ব স্বীকৃতি-হিন্দী 
জানেন না, ইংরেজিতে তত সাবলীল Aa | সরকারী ভাষা হিন্দী ও ইংরেজির একটিতে বা GATS 
সাবলীল নন এমন কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রয়েছেন। বর্তমান সাংসদদের জীবনপঞ্জী আলোচনা 
করলে দেখা যাবে তাদের বেশ কয়েকজন এই পযয়িভুক্ত | গোয়া থেকে সদ্য নিবাঁচিত অনুরূপ 
একজন সাংসদের ভাষা বিড়ম্বনা তো সারা দেশ প্রত্যক্ষ করেছে টি-ভি-এর মাধ্যমে | 

ইতিহাস গতিশীল | ১৯৮৯ সালে ভি পি সরকার মন্ডল কমিশনের সুপারিশ করে সেই গতির 
অভিমুখ ও গতিবেগ দুইই পাল্টে দিয়েছে, যা এতিহাসিক কারণেই আর উল্টালো সম্ভব নয়। গত 
৭ বছরে বিধানসভা ও লোকসভায় জন প্রতিনিধি হিসাবে বঞ্চিত দলিতদের সংখ্যাবৃদ্ধি তার 
সাক্ষ্য বহন করে। আগামী দিনে এর ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাবে । আবার মহিলাদের জন্য ৩০ ভাগ 
ংরক্ষণ কার্যকরী হলে তো কথাই S| দেশের শিক্ষার বর্তমান হালে পঞ্চায়েত থেকে লোকসভা 
পর্যস্ত এমন অনেক জনপ্রতিনিধি দেখা যাবে যারা ইংরেজি মোটেই. জানেন না। আর অহিন্দী 
অঞ্চল থেকে যারা আসবেন তারা হিন্দীও জানবেন না। তাই অবিলম্বে এই সম্পর্কে পক্ষপাতমুক্ত 
খোলাখুলি আলোচনা প্রয়োজন। পচ 








মধুসূদন চক্রবর্তী ১৫ 





দেশে-বিদেশে ক্রমবর্ধমান রবীন্দ্র-চ্চার খতিয়ান লিখতে বসে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের 
রবীন্দ্রানুরাগ নিয়ে সাতকাহন বলতে কেউ যথার্থই ধান ভানতে মহীপালের গান" প্রবচনটি স্মরণ 
করতে পারেন ৷ কিন্তু প্রবচন প্রয়োগের তাৎক্ষণিক উত্তেজনা থিতিয়ে এলে খুলে বলতেই হয়, 
ispecies aed 
স্মৃতিরক্ষায় ও রবীন্দ্রসাহিত্ প্রচারে বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে | এ দেশের কোনও সংকট- 
এরা anda প্রতিকারের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের রচনার উদ্ধৃতি শহরে বা গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে 
দেওয়ার ব্যাপারেও বামফ্রন্ট সরকার অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে | রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে শিক্ষার 
ক্ষেত্রে মাতৃদুক্ধের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন | কবির সেই স্মরণীয় উক্তিটি বহু কোটি দেশবাসীর মনে 
গেঁথে দেওয়ার কৃতিত্ব এই সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের । বিচ্ছিন্রতাবাদ-জ্ঞাতিবিদ্বেষ- 
বর্ণবৈষম্য-সাম্প্রদায়িকতায় HS দেশের কাছে এই বিভাগই প্রচার করেছে রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় 
এই কবিতাহত্রগুলি : 





TH হও শক্ত হও যেখানে যে কেহ রও, 
পুরাতন বরষের সাথে 
পুরাতন অপরাধ যত। 

১৯৮৭ সালের ১৪-২০ নভেম্বর নিখিল ভারত সমবায় সপ্তাহ উদ্যাপন উপলক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের সমবায় দপ্তর সংবাদপত্রের মাধ্যমে প্রচার করেছে রবীন্দ্রনাথের এই প্রাজ্ঞোক্তি__ 

“একমাত্র সমবায় প্রণালীর দ্বারাই গ্রাম আপন সর্বাঙ্গীণ শক্তিকে নিমজ্জনদশা থেকে উদ্ধার 
করতে পারবে, এই আমার বিশ্বাস। আক্ষেপের বিষয় এই যে, আজ পর্যস্ত বাংলাদেশে সমবায় 
প্রণালী কেবল টাকা ধার দেওয়ার মধ্যেই স্নান হয়ে আছে। মহাজনি গ্রাম্যতাকেই কিঞ্চিৎ শোণিত 
আকারে বহন করছে, সম্মিলিত চেষ্টায় জীবিকা উৎপাদন ও ভোগের কাজে সে লাগল না ।.....সমবায় 
প্রণালীতে কেবল খণ দিয়ে নয়, একত্র কর্ম করিয়ে পল্লীবাসীর চিত্তকে এক্য প্রবণ করে তুলে তবে 
আমরা পল্লীকে বাচাতে পারব 1” 
প্রশ্নটি কেবলই আকাডেমিক নয়। বামফ্রন্টের কর্মসূচি প্রণয়নের সঙ্গে যাঁরা নিরস্তর যুক্ত ছিলেন 
ও আছেন, তারা সৌভা গ্যবশত রবীন্দ্রনাথের এই প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে অবহিত এবং সতর্ক বলেই, 
এই সরকারের কর্মধারা ও চিস্তাভাবনার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সক্ষম ভূমিকা সর্বদাই অনুভব করা 
যায়। রবীন্দ্রতিরোধানের পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান, সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা ও দেশ বিভাগ, 
স্বাধীনতা-উত্তর এই উপমহাদেশের পরিবর্তনশীল রাজনীতি ও সমাজব্যবস্থা প্রভৃতি ঘটনা ও 
পরিবেশের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ধ্যানধারণা দূরদৃষ্টি ও ভাবধারাকে পদে পদে মিলিয়ে নিতে 
পারা যায়। ১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দে, রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষে 
নভেম্বর মাসে জাতীয় শ্রস্থাগারের কর্মীসংস্থা আয়োজিত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী 
শ্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন, 
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অথচ ভাবলে দুঃখ হয়, ASS হয়, স্বাধীনতালাভের চল্লিশ বছর পরও ভারত কেন, পশ্চিমবঙ্গেরহ 
সমস্ত সাধারণ মানুষের কাছে আমরা রবীন্দ্রনাথকেপোছিয়ে দিতে পারিনি ।....যে দেশে স্বাধীনতার 
চল্লিশ বছর পরেও ষাট শতাংশ মানুষ নিরক্ষর, সে দেশে কক্তনের কাছেই বা রবীন্দ্রনাথ পরিচিত? 
আসলে স্বাধীনতার পরবর্তীকালে দিল্লী থেকে শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়নি | দিন দিন এতে 
অর্থবরাদ্দ কমেছে | আর এখন তো কেন্দ্রীয় সরকার সর্বজনীন শিক্ষার কথা বলছেই না ৷ সংবিধানে 
সর্বজনীন শিক্ষার কথা লেখা থাকলেও এখন ওরা হয়ত ভাবছেন যে চল্লিশ বছরে যখন সর্বজনীন 
শিক্ষা হল না, তাহলে বোধহয় আর কোনদিনই হবে ATI তাই ওরা মুষ্টিমেয় কঃ 
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ক কাজত 
চালানোর জন্য উচ্চশিক্ষিত করার কথা ভাবছেন। অন্যদিকে এ রাজ্যে আমরা সীমাবদ্ধ আর্থিক 


সংগতি সত্তেও বাজেটের শতকরা পঁচিশ ভাগ শিক্ষাখাতে বরাদ্দ করেছি। দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা 
অবৈতনিক করেছি। প্রয়োজনের তুলনায় তা কিছুই va | কিন্ত ওদের সঙ্গে আমাদের “fool 
তফাৎ আছে | আমরা মনে করি, রবীন্দ্রনাথকে আরও তুলে ধরার প্রয়োজন আছে। তাই রবীন্দ্রনাথের 
জন্মের ১২৫তম বর্ষ-উদ্যাপন উপলক্ষ্যে আমরা সারা রাজ্য জুড়ে বর্ষব্যাপী কর্মসূচি নিয়েছি ।” 
এই কর্মসূচির মধ্যে আর একটি অভিনব ব্যাপার ছিল, সেটির কথা এখানে wees উল্লেখ 
করতে হয়। জীবনের GWA দশকে, ১৩৪৩ সালের ৩০ SA শার্তিনিকেতন পরিদর্শনে আগত 
কয়েকজন বিশিষ্ট অতিথির প্রতি সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ তার কোনও ভাষণে বলেছিলেন : 

“এই-যে এরা মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিক্ষা হতে বঞ্চিত, এই-যে এরা খাদ্য হতে বঞ্চিত, এই- 
যে এরা একবিন্দু পানীয় জল হতে বঞ্চিত, এর কি প্রতিকারের কোনো উপায় নেই ? আমি স্বচক্ষে 
দেখেছি, পল্লীপ্রামের মেয়েরা ঘট কাখে করে তপ্ত বালুকার মধ্যে দিয়ে এক ক্রোশ দূরের জলাশয় 
হতে জল আনতে ছুটেছে। এই দুঃখ-দুর্দশার চিত্র আমি প্রত্যহ দেখতাম 1 এই বেদনা আমার চিত্তকে 
একাস্তভাবে স্পর্শ করেছিল। কীভাবে কেমন করে এই মরণদশার হাত থেকে বাঁচাতে পারা যায় 
সেই ভাবনা ও সেইপটিস্তা আমাকে বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল । তখন কেবলই মনে হত, জন- 
কতক ইংরেজি জানা লোক ভারতবর্ষের উপর-__ যেখানে এত HAWS দৈন্য, এত হাহাকার ও 
শিক্ষার অভাব সেখানে কেমন করে রাষ্ট্রীয় সৌধ নির্মাণ para | পল্লীজীবনকে উপেক্ষা করে একী 
করে সম্ভব হয় তা ভেবেই উঠতে পারি নি।” 

১২৫তম রবীন্দ্রজন্মোৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অন্যতম কর্মসূচি ছিল, পশ্চিমবঙ্গের 
১২৫টি গ্রামে পানীয় জলের বন্দোবস্ত করা | পানের জলের অভাব পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য এই একশো 
পঁচিশটি গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু এই প্রতীকী ঘটনার ভিতর দিয়ে সরকার রবীন্দ্রনাথের 
ইচ্ছা ও সংকল্ের পরিপূরণের ব্রতকেই যেন শিরোধার্য করেছিল। সেইজন্যই মুখ্যমন্ত্রী ১৩৯৪ 
সালের পঁচিশে বৈশাখ রবীন্দ্রসদনে রবীন্দ্র-পুরক্কার প্রদান অনুষ্ঠান উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণে 
বলেছিলেন : 

“রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিস্তাচেতনাকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে এবং আমাদের 
ছেলেমেয়েদের অনুপ্রাণিত করতে হবে তার আদর্শে । ......রবীন্দ্রপ্রতিভার বিভিন্ন দিক পৃথিবীর 
বিভিন্ন প্রান্তে এখনও উন্মোচিত হচ্ছে । তবে তার যুদ্ধবিরোধী ভূমিকা, আফ্রিকা সম্পর্কে ভাবনা, 
সমাজতান্ত্রিক শিবিরের প্রতি আস্থা, শিক্ষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক চিন্তার কথা দেশের সাধারণ মানুষ 
সবাই জানেন না। তার ১২৫তম জন্মবর্ষ উপলক্ষ্যে গত এক বছর ধরে নানা কর্মসূচির মাধ্যমে 
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oe লিন কর্মসূচি রূপায়িত করেছি। নিন ainda iene meen 
জনা কবির বিশেষ ব্যাকুলতা ছিল । কিন্ত এখনও এই কর্মসূচি সুসম্পন্ন করা যায়নি | চেষ্টা চলছে। 
আশা করি শীঘ্রই হবে।” 

মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষাদানের কর্মসূচি এবং কর্মভিত্তিক শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথের 
আদর্শে অনুপ্রাণিত এই সরকার এই উভয়কেই তাঁদের শিক্ষানীতির অঙ্গ করেছেন, একথা ভেবে 
আমরা অবশ্যই গর্বিত | তাই প্রাগুক্ত রবীন্দ্রপুরক্কার-প্রদানসভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন 
স্থানীয় শাসন ও নগর উন্নয়ন দপ্তর এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব 
ভট্টাচাৰ্য তার বক্তৃতায় বলেছিলেন | 

'“শুধু পুরস্কার প্রদান নয়; গত দশ বছর ধরে আমরা একটা নতুন নীতি ও ধারা নিয়ে চলছি। 

AA Ea সলনি ea সারা পিঠটা ক 
সংস্কৃতিবিরোধী, এমনকি রবীন্দ্রনাথ-বিরোধী। এতখানি কুৎসিত সমালোচনা আর হয় না। 
রবীন্দ্রনাথকে ছাড়া কে চলতে পারে? সংস্কৃতি চিস্তার সঙ্গে ঘনিন্তভাবে জড়িয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ | 
আমরা ভক্তিক্সোতে না ভেসে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের aoa নন্দনচিস্তা সংগীতচিস্তা কাব্য ও 
নাট্যচিস্তাকে আমাদের দেশের জলহাওয়া আর মাটিতে রেখে বুঝে নিতে চেয়েছি। এই দুর্ভাগা 
কর্তব্য হিসাবে নিয়ে যেতে চেয়েছি মানুষের কাছে। শুধু একটা জিনিসই আমরা মেনে নিইনি__সে 
হল কোনও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের কাছে রবীন্দ্রনাথকে শেখা ৷” 

১২৫তম রবীন্দ্রজয়স্তী উৎসব উপলক্ষ্যে বামফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসুচি 
গৃহীত হয়েছিল | রবীন্দ্রসদনের বিপরীত প্রাঙ্গণে এক সপ্তাহব্যাপী একটি রবীন্দ্রমেলার আয়োজন, 
রবীন্দ্র প্রসঙ্গ নামে একটি মননশীল গ্রন্থ সংকলন এবং রবীন্দ্ররচনাবলীর সুলভ স্ক্করণের উদ্যোগ | 
ময়দানে আয়োজিত এই রবীন্দ্রমেলায় প্রতিদিন শতসহত্র রবীন্দ্রানুরাগী মানুষের আগমনে ও 
উপস্থিতিতে আবৃত্তি সংগীত নৃত্য আলোচনা অভিনয় ইত্যাদি বহুমুখী রবীন্দ্রচচারি বিশাল ব্যবস্থাপনায়, 
রবীন্দ্রানুশীলন ও রবীন্দ্রচর্যার লোকমুখী উদ্যোগ অবশ্যই আশাতীত সার্থকতা পেয়েছিল | এছাড়া 
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের পক্ষ থেকে রবীন্দ্র প্রসঙ্গ নামে চারশতাধিক পৃষ্ঠার একটি সুমুদ্রিত 
সংকলন প্রকাশিত হয় । মাত্র পঁচিশ টাকা মুল্যের এই সংকলনটি অল্পকালের মধ্যেই নিঃশেষিত 
হয়ে যায়। এর সম্পদকমণ্ডলীতে ছিলেন ক্ষুদিরাম দাস, চিন্মোহন সেহানবীশ, নেপাল মজুমদার, 
দিলীপ ভট্টাচার্য, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়, পবিত্র সরকার, সনৎকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ও প্রীতীন্দ্রকৃষ্ ভট্টাচার্য এবং সম্পাদনা-সহযোগী ছিলেন দিব্যজ্যোতি মজুমদার ও 
মুকুলেশ বিশ্বাস। এই সংকলনের ভূমিকায় অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের সুচিস্তিত বক্তব্যে তৎকালীন 
সরকারের রবীন্দ্রচেতনা ও রবীন্দ্রবিষয়ক কর্তব্যবোধের প্রতিফলন আছে : 

“জাতির ভাবী আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধি মহাকবি ও মনীষী রবীন্দ্রনাথের পঁচিশোত্তর 
কক্ষে আহৃত বিদদ্ধসভায় জনসাধারণ-মধ্যে রবীন্দ্র-আদর্শ সম্প্রসারণ-কল্পে যে-সব প্রস্তাব গৃহীত 
হয়, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য ও সমাজ-সংগঠন-চিস্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে সাম্প্রতিক বাঙলার 


১৮] রবীন্দ্রচর্চা 











লেখক ও গবেষকদের লেখা প্রবন্ধের একটি বাঙলা ও একটি ইংরেভি সংকলন প্রকাশনা অন্যতন। 
এই মর্মে পরে একটি উপসমিতি গঠিত হয় ও স্থির হয় যে প্রবন্ধ-সংকলন এমন হবে যে ভাতে 
রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী অভিব্যক্তির বিষয়গুলি আলোচিত হবে । উপসমিতির পর পর কয়েকটি 
অধিবেশনে বিষয় ও লেখকদের নামের তালিকা প্রস্তুত হয় এবং লেখকদের অনেকেই লেখা 
পাঠালে পর সেগুলি প্রেসে পাঠানো হতে থাকে । লেখা পাওয়া ও সেগুলির মুদ্রণ ও প্রকাশনায় 
অনিবার্য কিছু বিলম্ব ঘটেছে ঠিকই, তবে শেষ পর্যন্ত ১৯৮৮ সালের প্রথম দিকে প্রকাশ করতে 
পারায় সমিতি আনন্দ অনুভব করছে। 

প্ৰসঙ্গক্ৰমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ব্রবীন্দ্র স্মারক এরকম একটি বাঙলা প্রবহ্ধ-সংকলন 
প্রস্থ প্রকাশ করা হয় কবির সত্তর বৎসর পূর্তি উপলক্ষে বিশ্বভারতী কর্তৃক জয়স্তী-উৎসর্গ নামে, 
আর একটি রবীন্দ্র-জন্মশতবর্ষ উদ্যাপন উপলক্ষে রবীন্দ্রায়ণ নামে পুলিনবিহারী সেনের সম্পাদনায় । 
INABA এই সংকলন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে | 

মহাকবি ও মহামনীবীর বাণীর ব্যাধ্যা-বিশ্লেষণ সম্পর্কে দৃষ্টিকোণ কালে কালে অল্পবিস্তর 
পরিবর্তিত হয় । রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তা স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে। বাঙলায় তার সাহিত্যকৃতি 
সম্পর্কে আলোচনার প্রসার ঘটে বিশেষভাবে তার কাব্য-কবিতার আবেদন বিশ্বে স্বীকৃত হওয়ার 
পর থেকে। তার পূর্বেকার অধ্যায়ে তিনি মুখ্যভাবে পত্র-পত্রিকায়, বিশেষতঃ সাহিত্য" পত্রিকায় 
সমালোচিত হয়ে অ:সছিলেন। সমালোচনা অর্থে নিছক দোষদর্শন নয়, উচ্ছুসিত প্রশংসাও ভার 
প্রাপ্য হয়েছিল | নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পর থেকেই তার সাহিত্যকৃতি নিয়ে সমানে 
বই লিখিত হতে থাকে 1 কিন্ত কথা এই যে, ক্লোবনকালে এবং প্রথম প্লোচত্বের রবীন্দ্রনাথ সমগ্র 
রবীন্দ্রনাথের অর্ধাংশ মাত্র । প্রথমার্ধে কবির স্বপ্রকল্পনার আতিশয্য লেখক ও পাঠকসমাজকে 
এমনভাবে Aer করেছিল যে তার সমাজমুখী ও পরিবর্তনকামী সত্তার দিকে আলোচকদের 
দৃষ্টি পড়ে নি। তাছাড়া পরবত্তীকালের সৃষ্টি মিলিয়ে তার যে সামগ্রিক পরিচয় উত্তরোত্তর প্রস্ফুট 
হয়েছে তাও তার পূর্বাধ্যায়ে স্বাভাবিকভাবেই ধরা পড়ে নি। ফলে তখনকার অভিভূত অবস্থায় 
তাকে সহজেই অধ্যাত্মদ্শী ও উপনিষদ্বাদী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং তার বিশুদ্ধ 
কবিকল্পনা ও বাস্তব মানবিকতার দিকগুলি উপেক্ষিত হয়েছিল এমন বললে ভুল হবে না। এ 
বিষয়ে কবির নিজের প্রতিবাদও যে ছিল না এমন নয় । যাই হোক, নানা কারণে তখনকার দিনের 
পক্ষে যা স্বাভাবিক তা-ই হয়ত হয়েছে। কিন্ত আজ আমরা বলতে পারি যে রবীন্দ্র-প্রয়াণের পর 
থেকে তার সম্পর্কে জনচিত্তে যে অনুরাগ ও উৎসাহের জোয়ার জেগেছে এবং ভার সামাজিক 
রাজনৈতিক প্রবন্ধাবলী ও সংগঠন কর্মের সঙ্গে তার সাহিত্যকীর্তিকে সমন্বিত ক'রে যে বিস্তৃত 
অধ্যয়ন চলেছে, কবি তার অভিপ্রেত মানবিক মুক্ত ও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে প্রতিভাত হচ্ছেন | বলা যেতে 
পারে, একই সঙ্গে সমাজ-সংসক্ত ও সমুচচকল্পনাশীল মহাগীতিকবির অবদানশতদলের পাপডিশুলি 
অল্প অল্প করে খুলে যাচ্ছে এবং উন্নত কবি হয়েও তিনি যে মানবিক আদর্শদ্রষ্টা এটি প্রমাণিত 
হচ্ছে। রবীন্দ্র-প্রদর্শিত জীবনালোকে জনগণের দৃষ্টি সম্পূর্ণ অবারিত হোক এটি তার প্রেরণায় 
উদ্বুদ্ধ সামাজিকদের একান্ত কামনা | 

এই সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের অবসরে যে ক’টি প্রবন্ধ আমাদের হাতে এসেছে সেগুলি যেমন 
আধুনিক চিন্তার ছাপ বহন করছে তেমনি রবীন্দ্র-বিষয়ে নৃতনতর তথ্যের সন্ধানও দিতে পেরেছে। 
আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে দেশের শতকরা পয়ষট্টিজন মানুষ আজও শিক্ষাবঞ্চিত। প্রবন্ধ-নিবন্ধের 
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সাহায্যে তাদের দ্বারে পৌছানো যাবে না। সেজন্য হয়ত নাট্য, যাত্রাগান, — চিত্র-প্রদর্শলী 
প্রভৃতির প্রয়োজন | বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে পূর্বেই উন্নতমানের রবীন্দ্র-রচনাবলী 
প্রকাশন ও স্বল্পমূলো বিতরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । এখন প্রকাশিত হলো এই প্রবন্ধ-সংগ্রহ। 
এই ভূমিকার সমাণ্তি-অংশে বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক উন্নতমানের রবীন্দ্ররচনাবলী 
প্রকাশন ও স্বল্পমূল্যে বিতরণের উদ্যোগের কথা বলা হয়েছে। বস্তুত রবীন্দ্ররচনাবলীর নতুন | 
সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ বামফ্রন্ট সরকারের আর একটি সূচিত কীর্তি! এই উপলক্ষে বিশ্বভার 
কাছ থেকে রচনাবলী প্রকাশের অনুমতি প্রার্থনা করে TEED সরকার একটি লজ্জাজনক অভিজ্ঞতা 
অর্জন করেছিল, এখনকার মানুষ তা ভুলে যেতে পারেন | বিশ্বভারতী পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মাত্র 
রা angen: Riek cas ans dink aap ak ners 
ee een Seles Eee reece see ere een SERINE eek 
পেয়েছিলেন। ১৯৮৬ সালে দেশের লোকসংখ্যা ইতোমধ্যে কয়েক কোটি বৃদ্ধি পেয়েছে | শিক্ষি 
হার বেড়েছে, অথচ কেন্দ্রীয় সরকারের অনুগুহীত বিশ্বভারতী রবীন্দ্র- সবটা 
আপন কুক্ষিগত রাখার জন্য পঞ্চাশ হাজার কৃপণ অনুমতি দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে Pore 
করলেন | এই ঘটনা থেকেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার ও বিশ্বভারতী এবং অন্যদিকে 
পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের মনোভাব তুলনাসূত্রে বোঝা যায়। বর্তমান প্রবন্ধলেখক কেন্দ্রীয় 
সরকারি মনোভাবের এই অনুদারতায় ক্ষুব্ধ হয়ে ১৯৮৮ সালে বাংলা আকাদেমি পত্রিকায় প্রথম 
সংখ্যায় লিখিত একটি প্রবন্ধে এই তির্যক মস্তব্য করেছিলেন যা প্রসঙ্গসূত্রে এখনও Wa 
“সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে জনগণের সরকারের শুভবুদ্ধির যোগ ঘটলে কোনো কোনো 
স্পর্শকাতর বুদ্ধিজীবীর হৃদ্বিকার ঘটে | তাদের ধারণা, সাহিত্য শিল্প সংস্কৃতির ধ্বজাপুজোর ফর্দটা 
বাজার-সরকারেরই বংশানুক্ৰমিক দায়িত্ব । অথচ জন গণতান্ত্রিক সরকার রবীন্দ্রচর্চায় উদ্যোগী হলে 
সংস্কৃতির নাকি সমূহ সর্বনাশ! সুলভমূল্যে রবীন্দ্ররচনাবলী প্রচারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার 
বিশ্বভারতীর অনুমতি প্রার্থনা করলে বিশ্বভারতী মাত্র পঞ্চাশ হাজার মুদ্রণের কৃপণ অনুমতি 
দিয়েছিলেন। তখন তথাকথিত রবীন্দ্রনুরাশী বুদ্ধিজীবীরা মুকবধির বিদ্যালয়ে পাঠ নিচ্ছিলেন! 
এরপর স্বয়ং বিশ্বভারতী রাজ্য সরকার ঘোষিত মুল্যের দ্বিগুণ এবং সম্প্রতি আরো বর্ধিত মূল্যে 
চোখ বুজে কোকিলের দিকে কান ফিরিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের বদান্যতায় কৃপাধন্য এবং 
গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ"-এর প্রতি গদশগদচিত্ত আচার্ষের অনুগ্রহে Pod উক্ত বিশ্বভারতীর “রবীন্দ্রচর্চা'র 
আর একটি দিক তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টির সামনে সম্প্রতি তুলে ধরেছেন দেশের আর 
একজন বিশিষ্ট রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞ | অধ্যাপক রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত গত ৮ মার্চ ১৯৮৭ টেগোর রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট-এর এক সমাবর্তন সভায় বলেন, “তিরিশ বছর দিল্লিবাসী হয়ে দেখেছি কীভাবে 
ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ক্রমে একজন বঙ্গীয় কবি বলে পরিচিত হয়েছেন | দিল্লির কোনো রাজপথে বা 
হয়েছে। তাতে মহাত্মার তারবার্তা পর্যস্ত সংগৃহীত হয়েছে। বলতে পারি মহাত্মার শ্বাসপ্রশ্থাস এই 




















রচনাবলীতে বিধৃত এবং এই রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে ভারত সরকারের তত্বাবধানে | কোনো 
ভারত সরকার রবীন্দ্রনাথের যথার্থ সমগ্র রচনা প্রকাশের কোনো প্রকল্প আজ পর্যস্ত করেননি | 
বিশ্বভারতী প্রকাশিত ৩০ খণ্ডে সম্পূর্ণ রবীন্দ্ররচনাবলীকে আমি যহার্য সমগ্র রচনা বলতে পারি 
20 রবীন্দ্রচর্চা ar | 
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না। ১৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত র: এ নাকেও যথার্থ AIA রচনা বলে 
আমার মনে হয় না ৷ রবীন্দ্রনাথের ন্যায় কবির সমগ্র রচনা বলতে কী বোঝায় তা- ই আমরা জানি 
না। জার্মান কবি গ্যেটের রচনাবলী প্রকাশ করতে লেগেছিল ৩১ বছর, এবং এ কাজ সমারস্তও 
হয়েছিল কবির মৃত্যুর ৫৫ বছর পর । গ্যেটের এই সমগ্র রচনা ১৩৩ খণ্ডে সম্পূর্ণ ce খণ্ড কাব্য, 
১৩ খণ্ড প্রবন্ধ, ১৫ খণ্ড ডায়ারি এবং ৫০ খণ্ড চিঠিপত্র । এর সঙ্গে পরে আরো ১০ খণ্ড Ze 
হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা ১৫০ থেকৈ ২০০ খণ্ডে সম্পূর্ণ হবে বলে ধরে নিতে পারি ৷ এ 
কাজ শুরু হয়নি | এমন কাজের কোনো প্রকল্পও আছে বলে জানি না। বিশ্বভারতী গ্রশ্থনবিভাগ 
বাণিজ্যে পটু । রবীন্দ্রনাথ যে গ্রন্থ লেখেননি এমন অনেক প্রস্থ এই সংস্থা প্রকাশ করে লাভবান 
হয়েছেন। বিশ্বভারতী র A পথ প্রশস্ত করবার কোনো উদ্যোগ এখন পর্যস্ত করেননি! 
. রবীন্দ্ররচনার এক সাধারণ পাঠক হিসেবে কোনোদিন এমন বস্তু হাতে পাইনি যা দেখে মনে হয় 
সমগ্র রবীন্দ্র-বস্তর ভাণ্ডারী এক কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় তা প্রকাশ করেছেন । রবীন্দ্রনাথের 
তিরোধানের পর প্রায় ৫০ বছর উত্তীর্ণ হতে চলল | আজও যথার্থ সমগ্র রচনার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত 











বকা লীর সর্বশেষ সংস্করণ সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন 
এসব প্রবোধচন্দ্র সেন, ক্ষুদিরাম দাস, ভবতোষ দু, অরুণকুমার 
মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সেন, SOTA চৌধুরী, নেপাল মজুমদার, জগদিন্দ্র ভৌমিক ও শুভেন্দুশেখর 
মুখোপাধ্যায় সেচিব)। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত রবী; বলীর এই ACSA কেবল 
পুনমুর্রণ নয়, সম্পাদনার বিশেষত্বে এটি কিছু অভিনবত্ব রক্ষা করেছিল, রচনাবলীর মুখবন্ধ 
থেকে তা জানা যাবে : 

“কোনো প্ৰতিভাসম্পন্ন সাহিত্যিকের রচনাবলী প্রকাশ, বিশেষত যাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ 
কোনোক্রমেই YTS হয়ে ওঠে নি. সচরাচর সরকারী প্রকাশন উদ্যোগের অন্তর্ভূক্ত হয় না। সেই 
বিবেচনায় বর্তমান রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ সরকারী কার্যক্রমের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে 
একটি উজ্জ্বল ব্যতিক্রম । ১৯৬১ সালে তদানীস্তন রাজ্য সরকার সুলভ মুল্যে রবীন্দ্র-রচনাবলীর 
যে-সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন তার একটি বিশেষ উপলক্ষ্য ছিল দেশব্যাপী কবির জন্মশতবর্ষপূর্তি 
Geng | কিন্তু এবারের রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশের পটভূমিকায় কোনো উৎসবের পরিবেশ নেই, 
বরং এক বিপরীত প্রয়োজনের তাগিদেই বর্তমান রাজ্য সরকার এই রচনাবলী প্রকাশের সিদ্ধান্ত 
নিয়েছেন আজ দেশব্যাপী যে-সংকীর্ণতাবাদ, বিচ্ছিন্ন তাবোধ এবং সুস্থ জীবনের পরিপশ্থী ভ্রান্ত 
মূল্যবোধ আমাদের মানবিক আবেদনকে EN করতে উদ্যত, সেখানে রবীন্দ্রনাথ আমাদের পরম 
অবলম্বন। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের রচনা বৃহত্তর জনসাধারণের কাছে পৌছে দেবার এই 
আন্য়াজন। 

অপর দিকে বিপুল আয়তন রবীন্রসাহিত্যের সামগ্রিক সংকলন অদ্যাবধি সম্পূর্ণ হয় নি 
অথচ যারা রবীন্দ্রনাথের জীবিতকাল থেকে রবীন্দ্রসাহিত্য সংকলন ও প্রকাশকর্মের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন সৌভাগ্যক্রমে তাদের মধ্যে কয়েকজন প্রধান পুরুষ এখনো এই সংকলন কার্যে নিরত 
AACA | তাদের সহায়তায় রবীন্দ্র-রচনাবলীর এই সংস্করণ প্রকাশের মধ্য দিয়ে রাজ্য সরকার 
রুবীন্দ্র-রচনা সংকলনের কাজকে যতদূর সাধ্য সম্পূর্ণ করে তুলতে সচেষ্ট হয়েছেন | রবীন্দ্র-রচনা 
রক্ষা, VOGEL পাচা TOE ener রাকা উট গুরু দায়িত্ব রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত 
রবতীকালের উপরেই বিশেষভাবে ন্যস্ত । যতই কালক্ষেপ ঘটবে ততই রবীন্দ্র-রচনার সম্পূর্ণ 
সংগ্রহ ও সংকলনের কাজ জটিল ও কঠিন হয়ে পড়বে। 
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রাজা সরকার এ-যাবৎ অসংকলিত oo বর্তমান রচনাবলী প্রকাশের উদ্দেশ্যে 
যাগ বান্তিদের নিয়ে একটি সম্পাদকমগ্লী গঠন করে তাদের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে আনুমানিক 
যালো খণ্ডে এই রচনাবলী প্রকাশের আয়োজন করেছেন। 

কেবল এ-যাবৎ অসংকলিত রচনা সংকলন নয়, অদ্যাবধি প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনায় পাঠের 

বিভিন্রতা হেতু অচিরে যে-জটিল সমস্যা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে সে-কারণেও আদর্শ পাঠ-সংবলিত 
রবীন্দ্র রচনাবলী প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করবেন। বর্তমান রচনাবলী এই দিক 
দিয়ে ভাবীকালের কাজকে বহুলাংশে সুগম করে তুলবে আশা করা যায়। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের 
মৃত্যুর ৫০ বৎসর পর. ১৯৯১ সালে কপিরাইট উত্তীর্ণ হবার পূর্বে রবীন্দ্র-রচনার পাঠ ও 
সম্পাদনাকর্মে যে-যত্ব প্রত্যাশিত সে-বিষয়ে সম্পাদকমণ্ডলী বিশেষভাবে অবহিত । 

রাজা সরকার সাধারণ পাঠকের সীমিত ক্রয়ক্ষমতার কথা [Swi করে এবং একই সঙ্গে প্রকাশন 
সৌষ্টব ও সম্পাদনার মান অক্ষুণ্ন রেখে এই রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা করেছেন | কাগজ 
মুদ্রণ ইত্যাদির দুর্মূল্যতা সত্ত্বেও রচনাবলীর দাম সাধারণ পাঠকের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে রাজ্য 
সরকার সরকারী তহবিল থেকে যথেষ্ট পরিমাণ অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন। 

মানবিক মূলবোধের কঠিন পরীক্ষার দিনে সংঘবদ্ধ জনশক্তি আজ “মনুষ্যত্বের অস্তহীন 
প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে" না মেনে নিয়ে সুস্থ সমাজ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারবদ্ধ, 
রে রাডার রন রানি ররর নানার re a re HET 
বলে বিবেচিত হবে ।”" 


১৯৬১ সালে রবীন্দ্রক্ন্মশতবার্ষিকী কালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জওহরলাল । তিনি 
রবীন্দ্রযুগের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, দীর্ঘকাল রবীন্দ্রসান্নিধ্য ও কবিক্লেহানুকুল্য অজস্র ধারায় 
পেয়েছিলেন | বিশ্বভারতীর রক্ষণাবেক্ষণের দায়ভার রবীন্দ্রনাথ যেহেতু গান্ধির উপর ন্যস্ত করে 
জওহরলাল ভারতের প্রধানমন্ত্রী রূপে বিশ্বভারতীর আচার্যপদ গ্রহণ করে আমৃত্যু এই প্রতিষ্ঠানের 
সর্বতোভদ্র উন্নয়নের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন | রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ 
থেকে কেন্দ্রীয়ভাবে জন্মোৎসব উদ্যাপনের পরিকল্পনাও হয়ত ছিল জওহরলালের গুরুকৃত্যের 
অঙ্গ | বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র-আদর্শের আনুকৃল্য-সাধনের উদ্দেশ্যেই তিনি একদা শাস্তিনিকেতনের 
প্রাক্তন ছাত্র, সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সুধীরঞ্জরন দাসকে বিশ্বভারতীর উপাচার্য করে পাঠিয়েছিলেন। 
জওহরতনয়া ইন্দিরাও শাস্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী এই সুবাদে পিতার বিশ্বভারতী-শ্রীতির 
মডেলটিকে নিষ্ঠার সঙ্গে গলায় ঝুলিয়ে বেড়িয়েছেন, যদিও তার চতুর কূটনৈতিক প্রীতির বাহ্য- 
টার নিনজা রর re বাতি সন্দেহ জাগতেই ACA | কারণ তার সময় থেকেই ৃ 
তুলনায় ক্রমশই হু স্বতর হতে থাকে এবং তারই AUIS অনুমোদনে শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী 
তারই কৃপাধন্য ছদ্ম রাজনৈতিক ব্যক্তিদের রীদেভুতে পরিণত হতে থাকে। পুত্র রাজীবের প্রসঙ্গ না 
তোলাই ভালো । আমাদের প্রাচীন এক কবির গান আছে : মা যার আনন্দময়ী সে কি কভু নিরানন্দে 
থাকে। 

কংশ্রেসি আমলে বিধানচন্দ্ৰ. রায় কলকাতার বাস্তু-আগ্রাসী রাজস্থানি বণিকদের হাত থেকে 
জোড়াসাকো ঠাকুরবাড়ি অধিগ্রহণ করে দেশবাসীর অভিনন্দন অর্জন করেছিলেন কিন্তু তারপর 
তড়িঘড়ি করে তার উপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে? বোঝা দিলেন চাপিয়ে। চলছিল একটা 
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নৃত্য-সংগীত-অভিনয়ের আকাদেমি__ ভার শ্রেহান্কলো কিছু অবসরপ্রাপ্ত গুলী শিল্পীর মাসোহারার 
ব্যবস্থাও মন্দ ছিল না । কিন্তু জেদি মুখ্যমন্ত্রী, জওহরলাল-কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত বিশ্বভারতীর সমান্তরাল 
পালটা একটা বিশ্ববিদ্যালয় খুলে রবীন্্-শতবৰ্ষের থালায় পশ্চিমবঙ্গের সিধে পাঠালেন। ফলে 
[রকাঠাম্বোবিহীন প্রস্তুতিহীন, শিক্ষা-এতিহ্যহীন একটি নাচ-গানের ইস্কুল হঠাৎ সাইনবোর্ড বদলে 
অক্ষম, শিক্ষাসংস্কার-বর্জিতি কিছু শিল্পাভিমানীর অবাধ লীলাক্ষেত্রে পরিণত হল । তথাকথিত 
উচ্চশিক্ষার পারদ হুহু করে নেমে এল। অতিভদ্র সজ্জন এক পণ্ডিত আমলার চোখের সামনে 
সুযোগসন্ধানী মানুষজন এই তথাঘোষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরবাড়ি থেকে শুরু করে চেয়ার-বেঞ্ির 
উপর পারিবারিক দখল কায়েম করে বসল । দীর্ঘ কয়েক দশক বি লয়কে ' 
দিতে হয়েছে ও আজও হচ্ছে। কংগ্রেসি আমলে এখানে শিক্ষার কোনও পরিবেশই ছিল না। 
সন্ত্রাসের বিহ্লতায় অনিবার্য অপমান আশঙ্কা করে রবীন্দ্রনাথ নিঃশব্দে এ বাড়ি থেকে সরে 
পড়েছিলেন। 
বামফ্রণ্টের শিক্ষাসংক্কার-পর্বে রবীন্দ্রনাথকে তার নামাঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার 
দুর্বল চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু সে চেষ্টা মরকতকুগ্জ স্থিত অচলায়তনের দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের সোনালি 
রিলিফ গেঁথে দেওয়ার উর্ধ্বে যেতে পারেনি | আদি পক্ষের ঝণ বিশ্বব্যাক্ষের চেয়েও দীর্ঘমেয়াদি । 
য়ের স্থান সংকুলান-সমস্যার আংশিক সুরাহা হয়েছে, সরকারি অর্থবরাদ্দ বেড়েছে, 
শিক্ষাপরিবেশ ত্রাসমুক্ত হয়েছে. ছাত্র-শিক্ষক কর্মী সং ংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, তবু ‘রুখের তেস্তলি কুম্ভীরে 
খাএ'_ এই প্রহেলিকা রয়েই গেছে । কোনও কোনও এলাকায় পঠন-পাঠনের WATT হলেও 
সর্বভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে তা আশানুরূপ নয় । ব্যক্তিস্বার্থে নিয়োগক্ষোত্রে কঠোরতার 
ত্রমান্বয় শৈথিল্যসাধন, সুলভ ছাত্রস্বার্থে উচ্চশিক্ষাসত্রকে লঙরখানায় পরিণত করে নিম্রমান ছাত্রের 
প্রবেশ বাধাহীন করা, পিএইচ. ডি, ডভি.লিট. জাতীয় ভিগ্রিবিতরণে হরির লুঠ নামক টানা 
প্রবর্তন, প্রয়োজনের SHS অশিক্ষক অকর্মী কর্মচারীর বংশানুক্রমিক অথবা পারিবারিক নিয়োণপ্রথা 
চালু করা__এই সব মুক্তশুপ্ত ব্যাপার বামফ্রস্টের শিক্ষানীতি-প্রিন্টকরা রা আড়ালে একাধিক 
বিশ্ববিদ্যালয়েই নির্বিচারে ঘটে চলেছে। কেবল রবীন্দ্র-নামাঙ্কিত, এই কৌলীন্যে রবীন্দ্রভারতী 
তার ব্যতিক্রম হয়ে বিচ্ছিন্নতা-ব্যাধিতে আক্রান্ত হতে ঘৃণাবোধ করে! আর বামফ্রণ্টের ঘোষিত 
সদিচ্ছা নৈতিক মদত ও সৰ্বাত্মক সহযোগিতা সম্বল করে যাঁরা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হয়ে 
আসেন, তারা অচিরেই এখানকার স্থানীয় চোরাবালির অচিহিত এলাকা সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যান | 
তারপরে সাবধানে পা বাচিয়ে আপোষের নামাবলী চড়িয়ে সামাজিক পূল্গার্চনায় পৌরোহিত্য করে 
তৃপ্তি পান। বাংলার নবজাগরণে ঠাকুর বাড়ির দান বিষয়ক একটি প্রদর্শনী ধ্বনি ও আলোর 
সাহায্যে সংগঠিত হওয়ার কথা ছিল জোড়াসাকো বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে । সেই খাতে কেন্দ্রীয় 
সরকারের পনেরো লক্ষ টাকা কোন অদৃশ্য ATA তলিয়ে গেল গত দশ বছরে, তা প্রকাশ পেলে 
একটি AGA BOA জন্ম হতে পারত | ঠাকুরবাডির আঙিনাকে একটি জাতীয় স্মৃতিসংস্থায় 
পরিণত করার জন্য সরকারি শিক্ষাবিভাগের সহযোগিতায় একটি বহুমুখী পরিকল্পনা তৈরি হয়েছিল 
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অসাধারণ ঘটনাবহুল অস্থির একটা শতকের সূর্য এখন প্রতীচীর প্রত্যস্তে | নৈতিক, আর্থিক, 





নির্ভরযোগ্য বার্তার অভাবে ধনবাদীর একনায়কতৃকে রর পা 
সমাক্ততস্থুই মানুষের অস্তিত্বের সংগ্রামে একমাত্র কাম্য পুরস্কার জেনেও অক্রিয়ান্বিত সাস্রাজ্যবাদী 
শক্তির প্রকাশ্য ও গোপন পদসঞ্চার শতাব্দীর শেষ দশকে করে রেখেছে বিমুঢ বিস্ময়াতুর। 
অর্ধশতকেরও বেশী হয়ে গেল যখন আশি বছরের দীর্ঘ আয়ুক্কালকে নিয়ত প্রত্যাশায় মনোরম 
করে রেখে রবীন্দ্রনাথ নামক ইতিহাসের এক অনিবার্য সিদ্ধান্ত; বিশ্বাস, Cael ও সত্যের প্রতীকরূপে 
বিরাজমান ছিলেন । দুটি বিশ্বযুদ্ধের মহড়া, পৃথিবীর নাটমঞ্চে একটির পূর্ণ অভিনয় এবং অপরটির 
অংশমাত্র দেখার দুর্ভাগ্য সত্তেও তিনি অনড় ছিলেন এই ঘোষণায়-__মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো 
পাপ। রবীন্দ্র তিরোধানের অর্ধশতাব্দীর মধ্যেই, তথাপি, আমাদের জীবনে-মননে-শিক্ষায় রবীন্দ্র- 
নাবাদর্শের প্রাসঙ্গিকতা প্রশ্ন জাগিয়েছে। মানব সত্তার সার্বিক বিকাশে যিনি ছিলেন একান্ত আস্থাশীল, 
_ রাজনৈতিক নেতৃত্বের দায়ভার বহনে যিনি ছিলেন যোগ্যতা সত্তেও অনাগ্রহী, গুরুগিরিতে বিমুখতা 
সত্তেও যিনি এই গুরু মানা দেশের কাছে ‘ee a গুরুত পেয়েছিলেন, ভবিষ্যতের কাছে কবির 
স্বীকৃতি ছাড়া অন্য কোন উচ্চাভিলাষই যাঁকে কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণে কক্ষচুত করে নি__তিনি আর 
কেন হবেন আজকের দুঃসময়ে স্মরণীয় ? অনুচ্চারিত হলেও এই প্রশ্নটা কিন্তু বাস্তব। এবং এই 
প্রশ্নই প্রমান করে দেয়__ ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা’ | এই প্রশ্নের বিপজ্জনকতার মুখ্য কারণ, 
রবীন্দ্রনাথ হলেন এক নান্দনিক এতিহ্যের প্রথম পুরুষ এবং গৌণ কারণ, অদ্যাপি রবীন্দ্রনাথ 
বিকল্প-বিহীন। যিনি একটি জাতির সামগ্রিক পরিচয় শুধুই আপন ব্যক্তিকর্তৃত্বে ধারণ করতে পারেন, 

তাকে বিস্মৃত হওয়া কি অস্তিত্বের শিকড়কেই ছিন্নমূল করা নয়? 
এদেশ আমার- এদেশে জন্মেছি বলে নয়__এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে, মন এবং মননের 
সঙ্গে আমার যোগ নাডির-_এ দেশের সঙ্গে আমার সংযোগ এতিহাসিক-ভৌগোলিক ও আত্মিক: 
রবীন্দ্রনাথ ব্যতিরেকে আর কে আপন দেশ সম্পর্কে এই বাণী উচ্চারণ করেছেন? অথচ “দেশে 
দেশে মোর ঘর আছে'-__এই আত্তর্জাতিকতার ধারণা প্রকাশে তিনি এখনও দ্বিতীয়-রৃহিত । যে- 
এবং সবক্ষেত্রেই ভাবনার আন্দোলন জেগেছিল তখন | এতিহ্যকে অস্বীকার না করেও নতুন পথে 
অগ্রগমনের অমোঘ আকর্ষণে ইতিহাসের রথ তখন বেগবান। সব কিছুর মধ্যে তখন, বোধ হয়, 
একটা স্বপ্ন ছিল। সেই স্বপ্ন দেখা রোমান্স-প্রধান উনিশ শতকের কাব্যজগতে ‘বিষয়ী’ মুখ্য 
ভাবনা ও । অথচ ব্যক্তি এবং কোন রাষ্ট্রের সর্বব্যাপী কর্তৃত্ব বিস্তারের অনৈতিক SANS যে গোপনে 
রা প্রথম বিশ্বযুদ্ধেই তার প্রমাণ মিলল এই 
মুক্তসমাজবীক্ষা লেনিনের অশ্রনায়কত্তে 
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আগেই। ১৯৩০-এর আগে mihi, ioe ee তীর্থ দর্শনের ত আগে পর্যন্ত নতুন রাশিয়ার 
কর্মসাফল্য সম্পর্কে বহু ক্ষেত্রে সংশয় প্রকাশ করলেও সাশ্রাজ্যবাদীর দেশাত্মবোধকে যথোচিত 
fers করলেন তিনি নিজস্ব ভঙ্গীতে | অবিলম্বে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসননীতিকেওড “বিনিপাত' 
বলে ধিক্কার জানালেন । এই কালচেতনা রবীন্দ্রনাথকে দিল অপ্রত্যাশিত বিশিষ্টতা । সমকালের 
মধ্যেও তার একটি আবহমান স্ব-কাল ছিল; ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে ছিল এক স্বদেশ | তাই 
কালে দাড়িয়ে তিনি দেশকালোত্তীর্ণ এমন সত্য উচ্চারণ করতে পারতেন যা অধীত বিদ্যাপ্রসৃত 
নয়। বিচারকের সুবিধার্থে “রোমান্টিক হিউম্যানিজ্ম্‌" অথবা eo হিউম্যানিজ্ম্‌*-এর পরিচয়পত্র 
ব্যবহৃত হতে পারে । কিন্তু আসলে “হিউম্যানিজ্ম্‌* ই বিশেষণ-নিরপেক্ষভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ | 
মতই এবং অনিঃশেষ। এখন কোন প্রথাভক্ত যদি রবীন্দ্র সাহিত্যে Subaltern-c74 ভূমিকা নিয়ে 
গবেষণা করেন, তাহলেও তিনি ব্যর্থ হবেন না | Modern বা Modernism সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
বক্তব্য আমাদের জানা | ‘আধুনিক’ শব্দটারই অ-লৌকিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তিনি | তবু মনে হয় 
উত্তর আধুনিক’ শব্দটা নিয়ে কলরোলের কালেও রবীন্দ্রনাথ অপ্রাসঙ্গিক হন না । যদি উচ্চাভিলাষী 
প্রয়োগ নিয়ে ভাবতে থাকেন তাহ*লে তাকে নিবৃত্ত করবে কে এবং কেন ? বস্তুত রবীন্দ্র-ভাবনায় 
“মানুষ” arg হওয়ায় তার সাহিত্যের বর্ণাবিচ্ছুরণও বিচিত্র | আর যেখানে তার আবেদন সুস্থ 
সমাজ-চিস্তার কাছে সেখানেও রবীন্দ্রনাথ একটি জ্বলন্ত দিকৃ- নির্দেশক প্রুবতারা । কৃষিনির্ভর 
দেশের অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথ এখনও পাঠ্য, সর্বাধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা ব্যবহারে 
তিনিই সবচেয়ে সেরা পরামর্শদাতা। “হিন্দুত্ববাদীদের অপছন্দ হলেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দিনে 
তার রচনা ধর্মবিশ্বাসীর কাছে মন্ত্রোচ্চারণের মত বলকারক ও রোগাপহারক । শিক্ষার গণতন্ত্রীকরণ 
নিয়ে যখন আমাদের ভাবনা অথচ শিক্ষাকে Modernise করার নামে যান্ত্রিক করে ফেলছি, 
দরিদ্র ও ধনীর সম্তানদের শিক্ষা লাভের সুযোগের মধ্যে মেনে চলছি সুস্পষ্ট ভেদরেখা, চোরাপথ 
ছেড়ে সোজা পথে পাচার করে দিচ্ছি “মেধা”, তাকে আধুনিক প্রযুক্তি-মুখী করার জন্য; তখন কি 
মনে হয় না রবীন্দ্রনাথ সমগ্র জীবন চর্যার সঙ্গে শিক্ষাকেও নান্দনিক করে তুলে এই আধুনিককে 
ছাড়িয়ে উত্তর-আধুনিক" (প্রচলিত অর্থে বলা হচ্ছে না) সত্যের দিকে টানছেন আমাদের £ 
তাই বলেছিলাম রবীন্দ্রনাথ কতটুকু প্রাসঙ্গিক একালে, সেই Pts বিপজ্জনক | 
হবেন; যেহেতু বক্তা তাকে AV, এলাযিত, লাজুক এ AAS বলতে চাইছেন ভাষাস্তরে | নম্রতা, 
লজ্জা এবং তৎসহ শুচিতা প্রাতিষ্ঠানিক না হ'লে অবশ্যই দেশাস্তরেও সুন্দর | পৃথিবীর কোথায়ও 
তার নিন্দা হয় না। কিন্তু, উনিশ শতক ব্রাহ্মাধর্ম-ঠাকুর বাড়ি, en COONEY 
সরলীকৃত সিদ্ধান্ত মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে বহু মানুষকে | SS আতিশয্যদোষদু 
হুজুগপ্রিয় মানুষ, যাদের রবীন্দ্রনাথ দস্তর মত ভয়ের চোখে দেখতেন | “গুরু” বলতে এবং ‘তাড়া’ 
করতে এরা সমান কুযুক্তি-নির্ভর। এই অবিদ্যার আধিপত্যই রবীন্দ্রনাথকে তার জীবদ্দশায় এবং 
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উত্তরকালে বিডস্বিত করে রেখেছে সব চেয়ে বেশী I উত্তরকালের জিঘাংসা দেখার কথা নয় । কিন্তু 
জীবদ্দশায় নিষ্ঠুর আচরণ দেখেছেন দেশবাসীর । এই বেদনা তো দুর্মোচ্য যে, ১৯৬১”র আগে 
পর্যন্ত মার্কসবাদী বুদ্ধিজীবীদের একটি উৎকৃষ্ট পক্ষ রবীন্দ্রনাথকে “প্রতিক্রিয়াশীল” ব'লে ভাবতেন ! 
| বিদেশের র্যাল্ফ ফক্স নিদারুণ বিস্মিত হয়েছিলেন এই ধরণের মূল্যায়নে । ১৯৬১ র পরেও 
একদল উন্মার্গপামী অতি প্রগতিশীলের ছদ্মবেশে অনেক মনীষীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের Wise লাঞ্চিত 
করেছিল | মূর্তিপূজা এবং মূর্তিলাঙ্ছনা দুইই আসলে একটি অচল মুদ্রার দুটো পিঠ | তাই রবীন্দ্র- 

পূজা নয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ পাঠই এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় | রবীন্দ্র-রচনার সবগুলিই সমান 
গুরুত্বসহ একালে আর পঠনীয় হয়ত নয়, তথাপি আরও একটি শতাব্দীর ভাব ও কর্মজীবনের 
মূল্যমান নিরূপনের ব্যতিহার অসম্ভব এমন রচনাও তার অজস্র | রবীন্দ্র-তিরোধানের পর পক্চাশ 
বছর ধ’রে বাঙলা সাহিত্য যথেষ্ট আধুনিক এবং সমকালীন হয়ে উঠেছে। বাঙলা সাহিত্যের 
প্রশিক্ষকগণও আধুনিকতম তত্তের নিরিখে সাহিত্য বিচারে পারদর্শিতা দেখাচ্ছেন। অথচ শিক্ষায়তনে 
যে পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করা হয়, তাতে প্রথমেই নিহত হচ্ছে রবীন্দ্র-নির্দোশত শিক্ষানীতি | যে- 
নীতিতে শিক্ষাকে নিতাস্তই বিদ্যাভ্যাসে সীমাবদ্ধ না রেখে মানসিক ও মানবিক করে তোলা সম্ভব, 
সেই নীতির প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ শুধু প্রাসঙ্গিক নন, আধুনিকতম । যে-রবীন্দ্রনাথ “শিক্ষার মিলন’, 
_ সভ্যতার সংকট’, ডাকঘর”, 'অচলায়তন* এবং এই রকম আরও লিখেছেন অনেক, তাকে একালের 
নিরিখে বিচার এবং গ্রহণের সুযোগ অবশ্যই আছে। নতুন দৃষ্টিতে রবীন্দ্র-সাহিত্য পাঠের নেতৃত্ব 
দিতে হবে বুদ্ধিজীবীদেরই | একটি মাত্র শিল্পীর মধ্যে এতগুলি সত্তার সমন্বয় যেহেতু পৃথিবীতেই 
gfs, সুতরাং উত্তরাধিকারীদের দায় ও দায়িত্ব দুই-ই ব্যাপক! তার Individul talent যেমন 
বিস্ময়কর, তেমনি সমান বিস্ময়কর একটি নতুন এঁতিহ্য সৃষ্টিতে তার সাফল্য। আজ রবীন্দ্র- 
প্রয়াণের পর পাঁচটি দশক অতিক্রান্ত | এখনও কি এ-দেশীয় চরিব্রানুযায়ী রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতার 
পক্ষে শংসাপত্র সংগ্রহ করতে হবে লশুন-অক্সফোর্ড-কেন্ত্বিজ-শিকাগো-হার্বার্ড-হাইডেলবার্প অথবা 
টোকিও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে? পশ্চিমের হাওয়ায় সন্ত্রীবিত হওয়ার উৎকট প্রবণতা রবীন্দ্রনাথকে 
যেমন, একালের মরমী পাঠকদেরও তেমনি বিপন্ন করে | বিদ্যাচ্চার বিভিন্নক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক রবীন্দ্র- 
রচনার অনুশীলনকে পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করেছে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় | সেখানে ইংরেজি, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, প্রভৃতি বিষয়ে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে রবীন্দ্র রচনা অবশ্য পাঠ্য | সেখানে দাতা এবং 
গ্রহীতার সহযোগের পরিণাম কতটা সুফল প্রসূ হচ্ছে বা হতে পারে তার বিচার করবে ইতিহাস | 
আপাতত এটুকু বলা যায় নির্থিধায় যে, সমগ্র রবীন্দ্র-সৃষ্টির গভীর থেকে আমাদের সন্ধান করতে 
হবে সেই Mey যা আগামী প্রজন্মের অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। নতুবা সংগীতের আসরে, 
পাঠ্যতালিকাতুক্ত কিছু রচনার অনুশীলনে অথবা নাট্যমঞ্চে ঘটবে রবীন্দ্রনাথের সুনিশ্চিত নির্বাসন । 
রবীন্দ্রনাথ যে ইতিহাসের ABA এবং ইতিহাসের অষ্টাও-_এই সত্য বিস্মৃতির পক্ষে রবীন্দ্রনাথ 
নিতান্তই সেই পাঠ্য পুস্তকের রচয়িতা যার হলুদ প্রচ্ছদের উপর লালকালিতে লেখা সুন্দর ক'রে: 
wa + 
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রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে লিখতে গেলে প্রথমেই মনে হয় তিনি কি এখনও আমাদের সব হতে 
আপন? তার কবিতার ভাষার সঙ্গে আজকের কবিতার ভাষার মিল নেই | তার গল্পও উপন্যাসের 
জগত থেকেও বুঝি অনেক দূরেই সরে এসেছি। তার গান নিয়েও কত সংশয় প্রকাশ করেছিলেন 
বিশেজ্ঞরা তার জীবিতকালেই! তার চিত্রকলার চর্চাও সীমাবদ্ধ। এতসব সীমাবদ্ধতার প্রাচীর 
পার হয়ে তিনি কীভাবে এখনও সব হতে আপন হতে পারেন? এ প্রশ্ন তার ১৩৫তম জন্মবার্ষিকী 
উৎসবেও আমাদের ভাবায়, ভাবতে বাধ্য করে। 

ইংরেজি ভাষায় তিনি তার কবিতা ও নাটকের তর্জমা করলেও রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষারহ 
লেখক | তার যা কিছু চিন্তা ও সৃষ্টি তা বাংলা ভাষাকে অবলম্বন করেই । তাকে বিশ্বের কবি বলা 
হলেও তিনি বাংলারই কবি | বাংলাভাষার শব্দ ও তার ধ্বনি পরিবেশ ব্যঞ্জনার সঙ্গে যার রক্তের 
সম্পর্ক নেই তার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের শিল্পকর্ম ও সৃজনশীলতার অতুলনীয়তা উপলব্ধি করা দূরূহ। 
অথচ তাকে মূল বাংলায় পড়বার জন্য কতজন ভারতীয় বা বাংলা শিখেছেন? বিদেশীদের মধ্যে 
তার শুণগ্রাহী এককালে অনেকেই ছিলেন | কিন্তু তারা কেউ বাংলায় রবীন্দ্রনাথ পড়েন নি। 
ইউ আর অনস্তমূর্তি বললেন, হাইডেলবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথের গোরা উপন্যাসটি নিয়ে 
আলোচনার সময় তার প্রাসঙ্গিকতা নতুন করে উপলব্ধি করি! এই উপন্যাসটি ভারতের প্রতিটি 
বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি । তার ছোটগল্প নিয়ে সম্প্রতি খুশবস্তসিং 
কিছু প্রকাশ করেছেন ।শৈল্গিকগুণ বিশ্লেষণ না করে আপ্তবাক্যের মতো কিছু বলা কখনই সাহিত্যের 
বিচারের মাপকাঠি হতে পারে Ali গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির অসামান্যতা তার চরিত্র সৃষ্টিতে 
ঘটনাসংস্থাপনে এবং মানবিকতার | তার সমকালে ইয়োরোপে ও আমেরিকায় যারা গল্প লিখেছেন 
পরিমাপ করা যায়। ভারতীয় সাহিত্যে একমাত্র প্রেমচন্দের ছোটগল্পের গভীরতা ও চরিত্রায়ণ 
রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির সমকক্ষতা দাবি করতে পারে । মনে রাখা দরকার যে গল্পগুচ্ছের বিখ্যাত 
গল্পগুলি আজ থেকে প্রায় একশো বছর আগে রচিত। ছোট গল্পের সংজ্ঞা ও আঙ্গিক বদল অনেক 
পরবর্তীকালের ঘটনা । গল্পগুলি পড়লে বাংলার মাটিজলের সঙ্গে মিশে যে মানবিকতার সৃষ্টি 
তাকেই একজন শিল্পী কীভাবে অপরূপ সমতা ও অর্তদৃষ্টিতে নির্মাণ করেছেন তার পরিচয় মেলে 
জীবনের বাস্তবতা ও তার অস্তস্তলের সত্যকে তিনি এই গল্পগুলিতে তুলে ধরেছেন । সে সময়টা 
ছিল তার বাংলার পল্লীতে বসবাসের ফলে | খুব নিকট থেকে দেখা মানুষের সুখ-দুঃখের জীবন । 
বান ছোটে, বাংলাসাহিত্য সমৃদ্ধ হয় । ভারতীয় সাহিত্য ও ছোটগল্প একটি শিল্পনির্মিত হিসেবে 
আত্ম প্রতিষ্ঠা করে তার দৃষ্টান্ত থেকেই ৷ অথচ গল্প লেখাটা তার প্রধান শিল্পকর্ম ছিল না কখনই। 
তার সন্তার পূর্ণ বিকাশ তার কবিতায় এবং সর্বোপরি তার গানে | বাংলাভাষায় তার গান এক 
অপূর্ব শিল্প নির্মাণ। তার চিন্তা ও মনস্বিতা নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়েছে। বস্তুত তাকে একজন দার্শনিক 
ও শিক্ষকরূণপেই প্রতীচীতে প্রচার করা হয়েছে বেশি | তিনি একটি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন 
এই বার্তা ইয়োরোপের বুদ্ধিজীবীদের মহলে কবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আগ্রহের মাত্রা বাড়ায় এটা 
যেমন ঠিক তেমনি তাতে বিপরীত প্রচারও হয় | ফলত, তার কবি ও শিল্পীসত্তাকে ছাপিয়ে প্রাচ্যের 












অথবা সামাজিক-রাজনৈতিক কারণে কলম ধরতে হয়েছে | একটি জন্মেছিলেন! 
কাছে তা ছিল ভাবনারও অগোচর। আবার তিনিই গুরুদেব রূপে তার আশ্রমবালক-বালিকা ও 
সতীর্থ সহ কর্মীদের সমাবেশে আশ্চর্য সব ভাষণ দিয়েছেন যাতে পরিস্ফুট হয়েছে তার দর্শন, 
বিশ্ববীক্ষা ও মানবতাবোধ। সাহিত্য ও সৌন্দর্যতত্ত্র নিয়েও তিনি যা লিখেছেন তার মৌলিকতা 
আমাদের সাহিত্য চিন্তাকে প্রথরতর ও শাণিত করেছে। ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ উদঘাটনে তিনি 
নির্মম ভাষায় ভারতীয় সমাজের বাস্তবতা বিশ্লেষণ করেছেন এবং দ্বিধাহীন ধিক্কার ধ্বনি উচ্চারণ 
করেছেন বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। রবীন্দ্রনাথের এই কাজ আমরা বিস্মৃত হতে পারি না। 
তাকে লঘু করে দেখা হবে আমাদের পক্ষে অকৃতজ্ঞতা। জীবনের শেষ অধ্যায়ে অসুস্থ শরীরেও 
তিনি মিস্‌ র্যাথবোনের উদ্ধাতিপূর্ণ উক্তির ears দেন তার দেশবাসীর পক্ষ থেকে। যেমন তিনি 
বিবেক হিসাবে তিনি কাজ করেছেন প্রতিটি স ঙ্কটে। এ প্রসঙ্গে তার সঙ্গে তুলনীয় রমী বলা। 
মানবতার সপক্ষে সেদিন রমা বলার কণ্ঠ ছিল চিরজাগ্রত। এজন্য তাকে নিগৃহীত হতে হয়েছে 
নাৎসিদের হাতে। প্রতিষ্ঠানিকেরাও তাকে ভালো চোখে দেখেনি | ইয়োরোপে সেই সঙ্কটকালে 
তিনিই ছিলেন রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত বান্ধব । আমরা দেখেছি কীভাবে রমা বলা কবিকে এক ভ্রান্তির 
হাত থেকে রক্ষা করেন যথা সময়ে পরামর্শ দিয়ে । এই সব আজ ইতিহাসের কথা | এই ইতিহাসের 
প্রধান এক পুরুষ হলেন রবীন্দ্রনাথ | 

সাম্প্রদায়িকতার বিববিবর্ণ ভারতীয় সমাজের বেদনা তাকে সর্বদা সচকিত করে রাখত। 
তিনি জানতেন এই অস্ত্র দিয়েই তার ভারত সাধনাকে বিপর্যস্ত করবে ব্রিটিশ রাজশক্তি। কতবার 
অন্তৰ্গত | কবির কথায় কি সেখানে কাজ হবে, তবু তিনি নিরস্ত হননি । বলেছেন, ধর্মের মোহ 
অপেক্ষা নাস্তিকতা ভালো। তার ধর্মবোধ দ্বারা তার দেশবাসী প্রভাবিত হয়নি এটাই দুর্ভাগ্য | 
সমন্বয়ী সংস্কৃতির কথা তো তিনিই বলেছেন | দেশবাসীকে সঠিক পথে এগোবার নির্দেশ দিয়েছেন। 
কিন্ত দেশের ভিতরে একটা অন্ধসংস্কারাচ্ছন্ন অপশক্তি বার বার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে 
আঘাত করেছে। একটা সনাতনী চিস্তা ধারার দ্বারা দেশের মানুষকে দিকভ্রান্ত ও আচ্ছন্ন করে 
রাখবার প্রতিনিয়ত চেষ্টা করেছে। সাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে আকাশ তখন মেঘাচ্ছন্ন | দেশের 
ঘোরতর দুর্দিন যে আসন্ন তা তিনি তখনই বুঝতে পেরেছিলেন। নবতারুণ্যের aise হিসেবে 
রাজনীতিতে সুভাষচন্দ্রের আবির্ভাবকে তিনি AO স্বাগত জানিয়েছিলেন এই আশায় যে তিনি 
দেশের হিন্দু-মুসলিম খ্রীষ্টান সকল ধর্মের মানুষকে দেশপ্রেমের পতাকাতলে সমবেত করতে সক্ষম 
হবেন। - 

কবি যখন পারব্য ভ্রমণে যান তখন তিনি বাগদাদ পুরসভায় প্রদত্ত কবি সংবর্ধনার প্রতিভাষণে 
জাতীয় চেতনা জর্জরিত, স্বাধীনতার দিকে ভারতের অভিযান আজ বাধাপ্রাপ্ত । তাই আমার প্রার্থনা 
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শ্রেণী-শোষণহীন সমাজ নির্মাণের পথের সন্ধানে অসহনীয় লাঞ্ছনা ও ক্রুশ বরণ করেছিলেন 
সেই মেধাবী মানুষটি, মাত্র তেইশ বৎসর বয়সেই যিনি গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসায় অধীর হয়ে 
_ স্বরচিত গবেষণাপত্রটি জমা দিয়ে ডক্টরেট ডিগ্রী অর্জন করেছিলেন | সুনিশ্চিত ছিল বিশাল প্রশিয়ান 

সাম্রাজ্যের যে-কোনো প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুমানভাজন অধ্যাপকের পদ, প্রিয়তমা- 
সুন্দরীতমা নারীশ্রেষ্ঠার ঝুটঝামেলাবিহীন সাবলীল পানিপীড়ন এবং শাসকশ্রেণীর খুবই কাছের 
মানুষ হয়ে-থাকা নিরাপদ ও সচ্ছল বুদ্ধিজীবীর জীবনযাপন! হেগেল-এর মতোই, কেননা তার 
মতো সন্মানিত, বরনীয়-স্মরনীয় দর্শনের অধ্যাপক এবং বিশ্রুত ব্যক্তিত্ব কে আর তখন "সমগ্র 
প্রশিয়ায় দর্শনশাস্ত্রের প্রথিতযশা অধ্যাপকের জীবন ছিল কাঙ্খিত, তবু ডক্টর মার্কস নামের দীপ্তিমান 
তরুণটিকে পিছিয়ে পড়া অগণিত শোষিত মানুষের জৈবিক ও আত্মিক বন্ধন ছিন্ন করার জন্য, 
তাদের গলায় প্রতিবাদের ভাষা সঞ্চারের লক্ষ্যে নিতে হয়েছিল সাংবাদিকতার কান্ড ও ক্রমশ 
সম্পাদনার GESTS | মার্কস বা মার্কসবাদ যারা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না, তারাও মাকস- 
এর চিস্তাদর্শনকে, যা বস্তুত কোনো কেতাবী SS নয়, কার্ষেরই পথনির্দেশিকা, প্রণিধানযোগ্য বলে 
মনে না-করে পারেন না। মনে রাখতে হকে, মার্সবাদকে হয় গ্রহণ করতে হবে, না-হলে ছলে- 
বলে-কৌশলে তাকে শুধুই বর্জন করা চলে না, তাকে প্রতিহত করতে হবে | মার্কসবাদের তন্তু বা 
কর্মাদর্শ যখন থেকে, মোর্কস-এঙ্গেলস-এর জীবদ্দশা থেকেই, প্যারী কমিউনের কথা তো সকলেরই 
মনে পড়বে) রূপায়ণের আরম্ভ, তখন থেকেই তাকে প্রতিহত করারও বিবিধ উদ্যোগ-আয়োজন 
চোখে পড়ে | ইতিহাসেই তার অনুপুঙ্থ খবর আছে। 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি লণ্ডনে যখন প্রায়-অনশনে অর্ধাশনে কাটাচ্ছিলেন মার্কস, তখনই 
সমকালীন ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক রাজনৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থার বিস্ময়কর প্রায়-সঠিক বিশ্লেশের 
কাজটি তিনি সম্পন্ন করেন তার প্রজ্ঞা ও প্রতিভার জোরে । প্রধানত দুটি প্রবন্ধে ভারতবর্ষীয় 

রস্থিতির ও পরিনামের সঙ্কেতময় সংবাদ আমরা মার্কসের বয়ানে পেয়ে যাই। 

তবু মার্কস তো কোনো কল্পিত স্বয়ং-সম্পূর্ণতা তথা অসহায় মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধানের 
নামাস্তর কোনো ঈশ্বর নন, মার্কস বা মার্কসবাদের ঠিকানায় উপনীত বা সন্নিহিত হওয়ার কোনো- 
না-কোনো সিঁড়ির সন্ধান তাই অন্তত ভারতীয় মনীষীর পক্ষে অপরিহার্য হয়েছে, কয়েকটি দৃষ্টান্ত 
থেকেই তা আমি দেখেছি। 

মার্কস তার ভারতবর্ষসংক্রান্ত প্রবন্ধে ভারতীয় সমাজের বর্ণব্যবস্থাজনিত বিভেদ, জাতপাতজনিত 
বিচ্ছিন্নতার উল্লেখ করেছিলেন | মার্কসের বিশ্লেষণ থেকেও একটি জরুরি বিপদসঙ্ষেত পাওয়া 
যায় বলে আমার বিশ্বাস, এদেশে যে-শোষণ চালাচ্ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, সেই শোষণের পাশাপাশি 
এদেশে একটা সামাজিক কুপ্রথা-অমনাবিক কুসংসক্কারজনিত শোষণও ছিল : সমস্তটা জড়িয়ে আর্থ- 
সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থাটি এমনই যে, তদানীস্তন ভারতবরীয়'সমাজটাকে ভেঙ্চেরে তছনছ্‌ করেই 
বাঞ্ছিত মুক্তির দিকে, অগ্রণী পদক্ষেপ সম্ভব বলে মনে হয়েছিল মার্কসের | তিনি সঠিকভাবেই 
নির্ণয় করেছিলেন, যতই নিষ্ঠুর হোক, রক্তপিচ্ছিল শোষণ ও বিপর্যয়ের মাধ্যমেই মধ্যযুগীয় ভারতকে 
আধুনিক সময়ে উপনীত হতে হবে এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাকেই আত্মস্থ করে তরুণ ভারতীয়রা এই 
কলকাতা শহর থেকেই শোষণমুক্তির আহান জানাবে একদিন | 
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বাস্তবেও তাই হয়েছিল । কিন্ত off - ৃ 
অস্তিত্ব এদেশের জাগৃতিকে পঙ্গু ও বা রাখায়, ভারতবর্ষে জাতপাত-বর্ণভেদ প্রভৃতির 
অভিশাপণগুলিকে স্বাধীনতার অর্ধশতাব্দী পরেও নির্মূল করা গেল না । পক্ষান্তরে, শাসকশ্রেণীগুলি 
অদ্যাবধি এই সব অশুভ ও অমানবিক অভ্যাস ও প্রবণভাগুলিকে কাজে লাগিয়ে শোষণকে ও 
মানুষ্যতের লাঞ্তুনাকে চির-অব্যাহত রাখতে AGS! বাস্তব অবস্থা এমনই যে, জাতপাত- 
সাম্প্রদায়িকতার অন্ধকার এতোটাই নিকষ কালো যে, আর্থিক শোষণই যে প্রথম ও প্রধান শক্র, 
সেই সত্যটিই ঢাকা পড়ে যাচ্ছে, আড়ালে চলে যাচ্ছে। 

রবীন্দ্রনাথ পরিণত বয়সে যা স্পষ্টই লিখেছিলেন, "ধনের ধর্মই অসাম্য'। “লোকহিত' প্রবন্ধে 
যেমন এই মন্তব্য করেছিলেন, তেমনি ‘রক্তকরবী’ নাটকেও দেখিয়েছেন, শ্রমজীবী মানুষের 
ধর্মবিশ্বীাসকে কী ভাবে শাসকশ্রেণীর লোকেরা শোষণের কাজে ব্যবহার করে l কিন্তু তবু 
রবীন্দ্রনাথকেই লিখতে হয় জীবনসায়াহ্ে নৃত্যনাট্য Defer’; লিখতে হয় "রথের রশি’ বা 
কালের যাত্রা নাটকও | জাতপাতের সূত্রে মনুষ্যত্বের চরম অবমাননার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধ- 
ভাবনাকেহ্‌ যুদ্ধাস্স্রের মতো ব্যবহার করেন । লালন প্রমুখ বাউলদের রচনা এবং রামানন্দ, কবীর 
প্রমুখের আখ্যানও রবীন্দ্রমননকে ATS করে গভীরভাবে | রবীন্দ্রনাথ যে-আত্মপরিচয় শেষ পর্যন্ত 
পছন্দ করেন, তা হয়ে ওঠে ঘোষণাবাকোর মতো : 

“আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন”। 

কিন্তু ভারতসংস্কৃতির স্বরূপসন্ধানে GAMLA রবীন্দ্রনাথ প্রায় প্রথম থেকেই, (“মালিনী'র 
কথা তো সকলেরই মনে পড়বে) বুদ্ধভাবনায় নিবেদিত প্রাণ। “ভারততীর্ঘ”, “দুর্ভাগাদেশ”, 
'ধুলামন্দির” 'শুচি”__ভিড় করে আসবে এমন আরো বহুতর কবিতার নাম। বুদ্ধভাবনার সূত্রে 
রবীন্দ্র রচিত গদ্যের ভাণ্ডারটিও সমৃদ্ধ | 

ব্রাত্জনের বেদনা কেন্দ্রে রবিকরস্পর্শ ঘটেছে Fares সহমর্মিতাবশেই প্রথমত, তবু 
রবীন্দ্রচেতনায় বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের গভীর প্রেরণা নিয়ে বুতর গবেষণাশেষেও এখনও এই কথাটি 
প্রায় প্রথম মৌলিক উচ্চারণের মতোই শোনাবে যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রান্মুণ্যসংস্কৃতির শীর্ষ স্পর্শ করেও 
গত শতাব্দীর শেষ দশকেই প্রধানত, (বৌদ্ধসংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার পরেই কিন্তু) ব্রাত্যজনের 
সংস্কৃতির পানে তার উন্মোচিত হৃদয় নিয়ে ছুটে যেতে পেরেছিলেন | তার তৎসাময়িক অনুভূঠি 
রাজকন্যা মালিনীর উচ্ছুসিত হৃদয়াবেগের সঙ্গেই তুলনীয় | 

আমার বলার কথাটা এই যে, বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন তথা বুদ্ধভাবনাই রবীন্দ্রনাঞকে লোকসংস্কৃতির 
শীর্ণ ধারাটি সম্পর্কে তীব্রভাবে যেন সহসাই সচেতন করে তুলেছিল | জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লালনের যে 
চিত্রাঙ্কন করেন শিলাইদহ-এর বোটে, নন্দলালও এঁকেছিলেন সেই ছবি থেকে আর-এক ছবি 
লালনের : রবীন্দ্রনাথের লালন তথা বাউলচর্চা আর বুদ্ধভাবনা বহুলাংশে সময়ের অর্থাৎ 
সমকালীনতার সুত্রেও গাথা, এই আমার প্রতিপাদ্য | 

কেননা, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন প্রথমত ও প্রধানত লোকনির্ভর | লোকভাষা-নির্ভর। বৌদ্ধধর্ম তথা 
বুদ্ধভাবনা বেদবিরোধী। ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে লোকসাধারণের প্রতিবাদী সংস্কৃতিক 
চেতনাই বুদ্ধভাবনার উৎস ও অবয়ব। 

রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সালে সোভিয়েত তথা বিপ্রবোত্তর রূশদেশে গিয়েছিলেন। লিখেছিলেন 
‘রাশিয়ার চিঠি" । এই বইটির কোনো-কোনো চিঠিতে, কোথাও-কোথাও বলশেভিক ব্যবস্থার অতি 
কঠোরতার সমালোচনা করেছিলেন | এখন সকলেই স্বীকার করেন, সেই সমালোচনাও ছিল বস্ত্রনিষ্ঠ। 
কিন্ত সমস্তটা জড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সোভিয়েত ayaa, সমাজতাস্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ইতিবাচক 


৬৩০] রবীন্দ্রচর্চা 











কর্মকাণ্ডের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। খেতের ghia পাশাপাশি “মনের FRA এশ্বর্যময় বিকাশেরও 
মুগ্ধ-অভিভূত স্বীকৃতিদানে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন দ্বিধাহীন। জীবনের ales পর্যায়ে লেখা “সভ্যতার 
সঙ্কট’ প্রবন্ধে ও রবীন্দ্রনাথ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার দেউলিয়াপনায় রিক্ত-তিক্ত মনোভাব নিয়ে মানুষের 
il i রা রা রা রা রা রা রে 
বিশ্বমানবিক চেতনার ভরসায়। বুদ্ধভাবনার বিকাশ ও অগ্রগতির পথেই রবীন্দ্রনাথ 
চেতনাকে অবশেষে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন | 

বিবেকানন্দও আর-এক ভারতীয় মনীষী, যিনি “মূর্খ, দরিদ্র ও চণ্ডাল’ ভারতবাসীকে, দলিত, 
ব্রাত্য ও WHS অগণিত ভারতীয়কে বরণ করে নিতে পেরেছিলেন ব্রাম্মাণ-পুরোহিত সমাজের | 
মানবতাহীন অত্যাচার-অনাচারকে বজ্ঞকঠিন ভাষায় ধিকৃত করে। বিবেকানন্দ শিকাগো 
ধর্মমহাসভায় যে-হিন্দুধর্মের মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, সেই ধর্ম আদ্যস্ত মানবতাবোধে স্পন্দিত | 
কিন্ত বুদ্ধকে তিনি তার হৃদয় সমর্পণ করেছেন অবশেষে | বিবেকানন্দ শেষ পর্যস্ত লোকসাধারণের, 
ব্রাত্য ও মন্ত্রহীনেরই মানবমর্যাদাকে সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন । বুদ্ধভাবনাকে আত্মস্থ 
eee পরিজ রানা eee me নাস FEY | 
বুঝে | 

রাহুল সংস্কত্যায়নের জন্মশতবর্ষ ঘিরে যত কথা বলা হয়েছে, সেগুলির প্রবাহবেগে নিশ্চয়ই 
হারিয়ে যায় নি তার নিজের faa স্বীকারোক্তি । বৌদ্ধধর্ম-সাহিত্য-দর্শনের সোপান বেয়েই তার 
উত্তরণ অবশেষে মার্কসবাদে। বিষয়টি নিয়ে বহুবিধ পণ্ডিতি আলোচনা হয়েছে। মূল কথাটা এই 
যে, অগণিত লাঞ্ছিত লোকসাধারণের শোষণমুক্তির চিন্তায় অগ্রগতির পথে ভারতীয় মনীষী সততই 
যেন বুদ্ধভাবনাকেই আশ্রয় করেছেন। বুদ্ধভাবনা আর জনগণতাস্ত্রিক ভাবনার অস্তর্নিহিত 
যোগসূত্রটি অনুভবগম্য | 

ডক্টর বি. আর. আস্বেদকর ব্রাত্যজনেরই সমাজ থেকে পদচারণা আরম্ভ করেছেন কিন্তু 
ব্রাতজনের শোষণ-লাঞ্কনামুক্তির সংগ্রামে অবশেষে তার কঠেও শুনেছি, 

“বুদ্ধং শরনং গচ্ছামি’ , 

এখানেই ছিল মধ্যপথ, এখানেই যাত্রার নয় অবসান : কিন্তু যথার্থ সাম্যবাদী ধ্যানধারণার 
অনুধাবনের প্রাক-কালে ভারতীয় মনীষী বুদ্ধভাবনার সোপানটিকে অতিক্রম করে গেছেন, এই 
রকমই দেখা গেছে ইতিহাসের অভিজ্ঞতায় | শোবিত-মর্যাদাত্রষ্ট মানুষকে মানবমর্যাদায় প্রতিষ্ঠাদানই 
বুদ্ধভাবনার প্রধান বৈশিষ্ট্য । সাম্যবাদী দর্শনেরই সমীপবতী বৌদ্ধদর্শন। e 

















২৮ পাতার শেখাংশ 


2 বুজনিত সমত es ও CUS গাত কারো ভাজি আপনা দল es, 
আপনাদের চিস্তাবীরদেরবাণী আমার দুর্ভাগা দেশে প্রেরণ করুণ, তাকে দেখিয়ে দিন কল্যাণের 
পথ, দেখিয়ে দিন নৈতিক বিনষ্ট থেকে মুক্তির পথ।' 

আজ ১৯৯৬ সালের প্রখর গ্রীষ্ম রৌদ্রদীর্ণ ভারতের বিস্তীর্ণ [স্তরেকবির সেই কথারহ্‌ প্রতিধ্বনি 
আমাদের অস্তরেবাজছে। বিগত পঞ্চাশ বছরের স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে সেই প্রর্থিত কল্যাণের 
পথ নির্দেশ আমাদের সেই লক্ষ্যে পৌছতে পারেনি | কেননা, সমাজ দেহে সেই কলুষ সর্বত্র ছড়িয়েছে। 

তাই আজ বিশেষ করে তাকেই আমাদের মনে পড়ে | তার বেদনাবোধ আমাদের সত্যের ATS 
অনুগত রাখতে প্রাণিত করে । সে কারণেই এই নৈতিক ধিনস্টির গ্রাস থেকে মুক্তির পথনির্দেশ দেন 
তিনিই । তিনিই আমাদের সব হতে আপন । রাজনৈতিক বিতর্কের উচ্চ দামামা ধ্বনি মিলিয়ে 
যাবার পর যার আহান মন্ত্রের মতো আমাদের মনে বাজে তিনি রবীন্দ্রনাথ & 
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প্রভৃতি যাই হোক না কেন, ভার এক প্রধান পরিচয় তিনি বিশ্বভারতীর ত্রষ্টা। ১৮৬৩ সালের ১ মার্চ 
ভুবনডাঙা গ্রামের কাছে যে কুড়ি বিঘা জমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রায়পুরের ভুবনমোহন 
সিংহর কাছ থেকে মৌরসীপান্টরায় বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন, ১৮৮৮ সালের ৮ মার্চ মহর্ষিকৃত ট্রাস্টভীভূ্‌ 
সেই জমির জন্য সম্পাদিত হল; প্রথম ট্রাস্টি ছিলেন দ্বিগেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রমণীমোহন চট্টোপাধ্যায় 
এবং প্রিয়নাথ শাস্ত্রী । শান্তিনিকেতন. আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৮৮ সালের ১৯ অক্টোবর | পাঁচজন 
ছাত্র এবং পাঁচজন শিক্ষক নিয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০১ সালের ডিসেম্বর 
মাসে, বাংলা ৭ পৌষ তারিখে | বিশ্বভারতী হয় তারও অনেক পরে ১৯১৮ সালে, “সর্বজাতিক 
মনুষ্যত্ব চর্চার কেন্দ্র হওয়া যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এইসময়ে বিশ্বভারতীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত 
হয়। আদর্শ বিদ্যালয় সম্পর্কে বলতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন’ 
“বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। 
বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীধষীদিগকে আহান করিতে হইবে যাহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা 
অনুসন্ধান আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন | তাহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত 
হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে, সেই উৎসধারার নির্বরিনী তটেই 
দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে ।”” - 

১৯২১ সালের ২৩ ডিসেম্বর বিশ্বভারতী সর্বসাধারণের জন্য নিবেদিত হয়, গৃহীত হয় পৃথক 
সংবিধান (Constitution) এবং বিশ্বভারতী পরিষদ গঠিত হয় । তারও অনেক পরে স্বাধীনতা 
লাভের চতুর্থ বছরে, ১৯৫১ সালের ২২ সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় রূপে 
পরিগণিত sa কিন্ত কেবল শিক্ষাদানই নয়, বিশ্বভারতীর কর্মধারা ছড়িয়ে পড়ে নানা দিকে। 

১৯২৩ সালের ২৬ জুলাই বিশ্বভারতী প্রকাশন বিভাগ গঠিত হয় | রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন__ 
“আমার সমস্ত বাংলা বইগুলির স্বত্ব লেখাপড়া করিয়া বিশ্বভারতীর হাতে দিয়া আমি সম্পূর্ণ 
নিষ্কৃতি লইয়াছি।২”” 

বিশ্বভারতী প্রস্থনবিভাগ প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্ররচনা প্রকাশের এবং অর্থাগমেরু ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী 
ব্যবস্থা যেমন হয়েছিল তেমনি রবীন্দ্র-চর্চার একটি কেন্দ্রও এটি হয়ে উঠেছিল | রবীন্দ্র-গ্রন্থ, রবীন্দ্র- 
রচনাবলী প্রকাশ করা ছাড়াও প্রস্থনবিভাগ থেকে চিঠিপত্রের সম্পাদিত বিভিন্ন খণ্ড এ-পর্যস্ত প্রকাশিত 
হয়ে চলেছে। কেবলমাত্র চিঠিপত্র শিরোনামেই রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা ১৫টি খণ্ড 
প্রকাশিত হয়েছে, এছাড়া ছিন্ন পত্র, ছিন্্রপত্রাবলী, পথে ও পথের প্রান্তে, ভানুসিংহের পত্রাবলী তো 
আছেই ৷ চিঠিপত্রের আর একটি খণ্ড চিঠিপত্র ১৪) প্রকাশের অপেক্ষায় যার অন্তর্ভূক্ত চারুচন্দ্র 
বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে লিখিত চিঠিসমূহ। 




















অচলিত সংগ্রহ দুটি খণ্ড সহ রবীন্দ্রর5; 
একটি খণ্ডও een verbena ane amine, শি এখন হাপা লেই। প্রতিটি খণ্ডই 
গ্রন্থ পরিচয় সংবলিত এই প্রন্থ-পরিচয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আছে; 
অবশ্যই এইসব প্রয়োজনীয় তথ্য আরো বিস্তৃতাকারে পাওয়ার অবকাশ আছে। 

গানের ক্ষেত্রেও স্বরবিতানের ৬৩টি খণ্ডে রবীন্দ্রসংগীতের স্বরলিপি প্রকাশিত | স্বরবিতানের 
বর্তমান সংস্করণগুলিতে প্রতিটি গানের রচনাস্থান, রচনাকাল/ প্রকাশকাল, স্বরলিপিকারের নাম, 
প্রাপ্তিস্থান ইত্যাদির বিবরণ আছে। আর প্রতিটি স্বরবিতানেই আকারমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির 
সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা থাকে । এ-পর্যস্ত স্বরলিপিভুক্ত হয়েছে প্রায় ১৯৩১টি গান। আরো তিনটি গানের 
স্বরলিপি (যারা বিহান বেলায়, খেলার সাথি বিদায় দ্বার খোলো, বুঝি ওই সুদূরে) প্রকাশিত হয়েছে। 
আনুমানিক ২৯৮টি গানের স্বরলিপি এখনও পর্যস্ত পাওয়া যায়নি । সংগীত সম্পর্কিত রবীন্দ্রনাথের 
বিভিন্ন লেখা একত্রিত হয়ে “সংগীত চিন্তা’ নামে প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ সালে! চিঠিপত্র এবং 
রবীন্দ্র-রচনাবলী ব্যতীত সংকলন গ্রন্থাদি-সহ বাংলায় রবীন্দ্রনাথের প্রায় ১৮৫টি গ্রন্থ এখন প্রকাশিত 
হচ্ছে। তবে পূর্বে প্রকাশিত হয়েছিল এমন কয়েকটি বই এখন আর ছাপা হয় না, যেমন বিচিত্রা, 
দীপিকা, চয়নিকা। রবীন্দ্র প্রসঙ্গে বাংলা গ্রন্থ প্রহুনবিভাগ প্রকাশ করেছেন চার বণ্ডে রবীন্দ্রজীবনী 
সহ ৩৩টি। 

রবীন্দ্রচর্চা যাতে প্রসারিত হয়, যাতে বিদ্যালয় থেকেই ছোটোরা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে অবহিত 
হয় তার জন্য একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল অনেকদিন থেকেই । প্রধানত বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রচ্চা 
পাঠক্রমের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পিত গ্রন্থ “রবীন্দ্র-পরিচয়” এক্ষেত্রে একটি সার্থক গ্রন্থ যার 
মধ্যে রবীন্দ্ররচনা, রবীন্দ্র-জীবন, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন-এর সংক্ষিপ্ত এবং 
আনুপূর্বিক ইতিহাস সংকলিত হয়েছে। এটি 'রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়েও পাঠ্য । ১৯৮২ সালে 
বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। ১১৮ পষ্ঠার-এই Ace রবীন্দ্রনাথের প্রভাত সংগীত, পৃথিবী (ছিন্নপত্র 
থেকে নেওয়া হয়েছে এবং এই নামকরণ করা হয়েছে), ভ ভারতবর্ষের ইতিহাস, আশ্রমের শিক্ষা, 
শিক্ষার বিকিরণ, পল্লীসেবা, বুদ্ধদের, গান্ধীজি, রূপকার, সংগীত ও ভাব সংকলিত | আর আছে 
ভবতোষ দত্তের রবীন্দ্রজীবন এবং উমা দাশগুপ্তর শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন সম্পর্কে দুটি _ 
আলোচনা | সম্পাদকমণ্ডলীতে যাঁরা ছিলেন তারা হলেন ভূদেব চৌধুরী, অশীন দাশগুপ্ত, দীপঙ্কর . 
চট্টোপাধ্যায়, গোপাল বিশ্বাস, শিশির মুখোপাধ্যায় ও সুপ্রিয় ঠাকুর 


R 

১৪০১ সনে প্রকাশিত সংস্করণে বিশ্বপরিচয়-এর উপসংহার অংশ এবং প্রস্থশেষে ঠাকুর 
পরিবারের বংশলতিকা যুক্ত হয়েছে! রবীন্দ্রনাথের ১২৫তম জন্মবর্ষপূতির উপলক্ষে বিভিন্ন 
লেখকের রবীন্দ্র-বিষয়ক রচনা সংকলন রবীন্দ্র-স্মারক গ্রন্থ ও তার ইংরাজী অনুবাদ Rabindranath 
` Tagore in Perspective রবীন্দ্র-চর্চার সার্থক নিদশনি। রবীন্দ্র প্রসঙ্গে ইংরাজীতেও প্রায় ১৫টি 
গ্ৰন্থ এখান থেকে প্রকাশিত AACE | বিশ্বভারতী গবেষণা গ্রস্থমালাতে মননদীল কটি লাই রহীন্্রনাথ 

বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে। 
বিশ্বভারতীর আর-একটি অবদান বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১৩৪৯ সনের ENE | রনির, 
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থেকে প্রথম এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা হিসেবে | সম্পাদক ছিলেন প্রমথ চৌধুরী. 
নন্দলাল বসু, কবিপুত্র রখীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য এবং পুলিনবিহারী সেন । প্রথমে মাসিক 
পত্রিকা রূপে আত্মপ্রকাশ করলেও এক বছর পরেই এটি ত্রৈমাসিক পত্রিকায় রূপাস্তরিত হয়। 
তখন সম্পাদক ও ew ছিলেন যথাক্রমে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রমথনাথ বিশী। 
সলিনবিহারী সেন ও প্রতুলচন্দ্র Ses | দ্বাদশ বর্ষ 

পা টা সাউদি পুলিনবাবু গ্রস্থনবিভাগ 
থেকে বিদায় নেবার পরে সপ্তদশ বর্ষে সম্পাদক ছিলেন তদানীস্তন উপাচার্য সুধীরঞ্জন দাস, AZ- 
সম্পাদক সুশীল রায় | দ্বাবিংশ বৎসরের তৃতীয় সংখ্যা থেকে পূর্ণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন 
সুশীল রায় এবং অষ্টাবিংশ বর্ষ থেকে পুনরায় সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন পুলিনবিহারী সেন | 

গবেষণামূলক বিভিন্ন রচনা ছাড়াও এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত 
রচনা, চিঠিপত্র, রবীন্দ্রসংগীতের অদ্যাবধি অপ্রকাশিত প্রামাণ্য স্বরলিপি; পুস্তক পর্যালোচনা তো 
আছেই | বিভিন্ন মননশীল ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এক-একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে যেমন-_ নন্দলাল 
বসু সংখ্যা, জগদীশচন্দ্র বসু সংখ্যা, অবনীন্দ্র সংখ্যা প্রভৃতি | ১৩৭৬ সনের শ্রাবণ-আশ্িন সংখ্যার 
পত্রিকায় প্রকাশিত মানবেন্দ্র পাল কৃত প্রথম বর্ধ থেকে পঞ্চবিংশ বর্ষ পর্যন্ত পাঁচশ বর্ষের লেখক 
ও তাদের রচনার সূচী দেখলেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়াও রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন 
দিক নিয়ে কত প্রবন্ধ ক্ষিতিমোহন সেন, প্রবোধচন্দ্র সেন-এর মতো বিদগ্ধ লেখকেরা লিখেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে বিশ্বভারতী পত্রিকার একেকটি সংখ্যা একটা সময়ে স্বতন্ত্র মূল্যবান গ্রন্থের মতো হয়ে 
উঠেছিল, নিখুঁত সম্পাদনায় প্রমথ চৌধুরী, রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুলিনবিহারী সেনের মতো সম্পাদকরা 
সৌকর্যে পারিপাট্যে পত্রিকাখানিকে এক অন্য মাত্রায় উন্নীত করেছিলেন | সোমেন্দ্রনাথ রায় যখন 
সম্পাদক তখন ১৩৯২-৯৩তে মাঘ-আযাঢ় বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পরে অনেকদিন এই 
পত্রিকা প্রকাশিত হয়নি । এখন বিশ্বভারতী পত্রিকা নবপর্যায় হিসেবে ১২.৮.১৯৯৪ সাল থেকে 
প্রস্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে ব্রেমাসিক। এই নবপর্যায়ের সম্পাদক ছিলেন প্রদ্যুন্ন ভট্টাচার্য | 
১৯৯৬ থেকে সম্পাদনার ভার প্রাপ্ত হয়েছেন উজ্জ্বলকুমার মজুমদার | 

বিশ্বভারতী পত্রিকা ব্যতিরেকে ৬15৬৪ Bharati Quarterly ১৯২৩ সালের এপ্রিল মাসে 
প্রথম প্রকাশিত হয় । সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং আর পরবর্তী সংখ্যা থেকেই তিনি সম্পাদকের 
ভার অর্পণ করেন সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে | এই পত্রিকা সম্পর্কে লেখা হয়েছিল 

The Quarterly has meant with a cordial reception from the public and may 
be expected to render good service in disseminating the Visva-Bharati ideal.“ 

এই পত্রিকাটি এখনও প্রকাশিত হয়ে চলেছে। আর আছে Visva-Bharati News যার প্রথম 
সংখ্যার প্রকাশনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন-__1 welcome, therefore, the publication of 
this News Sheet which will fulfil a longfelt need if it can adequately acquaint 


us with details of work carried on in the different departments of our Institu- 
tion presenting them in their natural co-ordination in an endeavour to realize 


the complete personality of Man.* 


৩৪ O রবীন্দ্রর্চা 








লেখেন এবং প্রকাশ করেন, যেমন সংস্কৃত শিক্ষা প্রথম ভাগ sens neal সোপান ২ টি 
ভাগ (১৯০৪-০৬) ইংরেজি পাঠ প্রথম (১৯০৯), অনুবাদ চর্চা (১৯১৭) প্রভৃতি ৷ প্রথম গ্রন্থটি 
পরে ইংরেজি শ্রুতিশিক্ষা (১৩৩৬), ইংরেজি সহজ শিক্ষা প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ রূপে প্রকাশিত 
হয়। রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রস্থ আছে যা সম্পূর্ণ ছোটোদের জন্যই | পাঠ্য বই শুধু নয়, নাটক, উপন্যাসের 
মধ্যে যেসব বই ছোটোদের উপযোগী সেগুলো ব্যতিরেকে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরেও নৃতন 
ংকলন গ্রন্থ গ্রন্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছে সঞ্চয়ন (১৩৫৪), সংকলিতা ১ (১৩৬১), 
সংকলিতা ২ (১৩৬১), সংকলিত! ৩ (১৩৬২), ছেলেবেলা ৫১৩৪৭), সহজঞপাঠ > (১৩৩৭) 
, সহজপাঠ ২ (১৩৩৭), সহজ পাঠ ৩ ৫১৩৪৭), সহজ পাঠ ৪ (১৩৪৭) চিত্রবিচিত্র (১৩৬১) 
, ইতিহাস পরিচয় (১৯৫৩) প্রভৃতি | পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ-এর পক্ষে একাধিক 
গ্রন্থ প্রন্ছনবিভাগ এখনও প্রকাশ করছে। 
D 
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণের পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় রবীন্দ্রভবন | এখানে রবীন্দ্রনাথের রচনার 
পাণ্ডুলিপি, বিভিন্ন বইয়ের সংস্করণ এবং ব্যবহৃত জিনিসপত্র, স্মারক ইত্যাদির সংগ্রহশালা যেমন 
রয়েছে তেমনি এটি রবীন্দ্রচ্চার একটি Care বটে । দেশ-বিদেশ থেকে এখানে গবেষক ও পর্যটকরা 
আসেন সংগ্রহশালা থেকে তাদের জ্ঞানপরিধি বৃদ্ধি করার জন্য 1 এই সংশ্রহশালায় রবীন্দ্র-রচনার 
পাণ্ডুলিপি ছাড়াও তার আকা ছবি, এবং প্রচুর ফটো, কবির wards গীত গানের ক্যাসেট, এবং 
অন্যান্যদের কণ্ঠে গীত গানের ক্যাসেট রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত ফিল্ম এবং ডকুমেন্টারি এবং পৃথিবীর 
বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাওয়া সম্মান ও উপহাররাজি রয়েছে । কবির ব্যবহৃত বই এবং রবীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কিত গ্রন্থ রাখার জন্য একটি বিশেষ গ্রন্থাগার আছে। রবীন্দ্রনাথ যেসব গৃহে বাস করতেন 
সেই উদয়ন, শ্যামলী, কোনার্ক, উদিচী, পুনশ্চ গৃহরাজিও রবীন্দ্র ভবন দেখাশুনা করে | বিশ্ববিদ্যালয় 
মঞ্জুরি কমিশনের অর্থানুকূল্যে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কারিগরী সহায়তায় রবীন্দ্র-শব্দকোষ- 
সংকলন প্রকল্পের কাজ ১৯৮৬ সালে তদানীস্তন ভবনাধ্যক্ষ নরেশ গুহর পরিকল্পনা ও সম্পাদনায় 
শুরু হয়। সেই কাজও চলেছে! 
সনতকুমার বাগচী মহাশয় ১৯৮৯ সালে প্রকাশিত তার রবীন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি সমীক্ষা ও 
বিশ্লেষণ cg মোট ৫৯৫টি রবীন্দ্র-পাগুলিপির সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যার মধ্যে ৩৯১টি 
ছিল বাংলা এবং ২০৪টি ছিল ইংরেজি রচনার পাপগুলিপি। রবীন্দ্রভবনে এইসব পাগুলিপির 
বিস্তারিত তালিকা যেমন হচ্ছে তেমনই ব্যক্তিগত সংগ্রহে আছে এমন পাগুলিপিও সংগৃহীত হয়েছে। 
রবীন্দ্র-ভবন থেকে একটি রবীন্দ্রচর্চামূলক পত্রিকা রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা বিশ্বভারতীর তদানীন্তন 
আচার্য পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর অভি প্রায়ে প্রকাশের পরিকল্পনা হয় ৷ এটি বার্ষিক পত্রিকা এবং 
ব্রবীন্দ্রানুশীলন বিষয়ক। এর প্রথম খণ্ড বিজনবিহারী ভট্টাচার্যর সম্পাদনায় রবীন্দ্রভবন পক্ষে 
গ্রস্থনবিভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। এই খণ্ডের মূল রচনা মালতী-পুঁথি যা 
রবীন্দ্রনাথের হত্তাক্ষর সংবলিত একটি পুরনো খাতা । রবীন্দ্র জিজ্ঞাসার এই প্রথম খণ্ডটি একটি 
স্বতন্ত্র গ্রস্থবিশেষ । মালতী পুঁথি ছাড়া এতে প্রবোধচন্দ্র সেনের “মালতীপুঁথি ই পাণুলিপি পরিচয়," 
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a বাটা রনী কালানুক্রমিক সূচী ও প্রমথনাথ বিশীর 
. রবীন্দ্রকাব্যে বস্তুবিচার রচনাত্রয় বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে; আর আছে ১১টি চিত্র। 
রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯৬৯) আছে রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত মালঞ্চ নাটকের পাণ্ডুলিপি 
পরিচয়, মালঞ্চের নাট্যকরণ-এর কালনির্ণয়, মালঞ্চের পাঠাস্তর এবং পাঠগত মিল এবং মালতী 
পুঁথি পরিশিষ্টাংশ। . 
কিন্ত প্রকৃতপক্ষে রবীন্দ্র চর্চা বলতে যা বোঝায় তার জন্য, রবীন্দ্র-গ্রহ্থের স্থায়ী সম্পাদনার 
জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষর আনুকুলো প্রতিষ্ঠিত হল রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্প ১৯৬৭ সালে বার প্রথম 
অধিকর্তা হলেন পুলিনবিহারী সেন এবং সহযোগী ছিলেন কানাই সামস্ত-ও শুভেম্দুশেখর 
মুখোপাধ্যায় | প্রথম দুজন আগে গ্রন্থুনবিভাগে ছিলেন | পরে শুভেম্দুবাবু কর্মাস্তরে গেলে সেই 
স্থলাভিষিক্ত হন শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায় । রবীন্দ্ররচনার পাণ্ডুলিপি সংক্রার্ত তথ্য-সন্ধান ও 
সংকলন রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের একটি বিশেষ কৃত্য স্থায়ী রবীন্দ্রগ্রস্থ সম্পাদনা, রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 
রবীন্দ্র-পাগুলিপির পরিচয়পঞ্জী প্রস্তুত করাও এই প্রকল্পের অন্যতম কাজ। সম্পাদিত চিঠিপত্র 
খণ্ড. ছাড়াও রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের সহযোগিতায় রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন গ্রন্থের পাঠপঞ্জীকৃত ও পাঠাস্তর 
সংবলিত গ্রস্থমালায় এ-পর্যস্ত কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে । এইসব নূতন সংস্করণে বিভিন্ন 
সংস্করণের পাঠ পরিবর্তন, বর্জিত লেখা” কবির মন্তব্য, রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি সংক্রান্ত আলোচনা 
এবং অনেকক্ষেত্রে দুষ্প্রাপ্য পাওুলিপিচিত্রও দেওয়া হয়েছে। পাঠপঞ্জীকৃত গ্রস্থমালায় এ-পর্যস্ত 
প্রকাশিত হয়েছে__ 
১. সন্ধ্যাসংগীত।। পুলিনবিহারী সেন ও শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় সংকলিত ও সম্পাদিত 
২. ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী ॥ শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 
৩. প্রকৃতির প্রতিশোধ ।। কানাই সামস্ত কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 
৪. চিত্রাঙ্গদা ।। অশ্রকুমার শিকদার কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত, 
৫. রাজা ও রানী।। শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 
৬. ছবি ও গান।। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 
৭. ভগ্নহৃদয়।। কানাই সামন্ত কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত 
৮. রবীন্দ্র পাগুলিপি-পরিচয় 
‘রক্তকরবী’র পাঠাস্তর সংবলিত সংস্করণও প্রস্তুতি ও প্রকাশের অপেক্ষায় | | 
রবীন্দ্রচর্চা প্রকল্পের প্রযত্রে রবীন্দ্রভবন কর্তৃক প্রকাশিত একটি ষাম্মাবিক সংকলন রবীন্দ্র- 
বীক্ষা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৬ সালের অগস্ট মাসে। সম্পাদক ছিলেন কানাই AAG | 
ভূমিকায় উপাচার্য সুরজিৎচন্দ্র সিংহ লিখেছিলেন-_ 
"_ “মুখ্যতঃ রঝীন্দ্র-জীবন, রবীন্দর-রচনা ও রবীন্দ্-রচনার পাঠবৈচিত্য তথা এসবের বস্তনিষ্ঠ 
"ও প্ৰণালীবদ্ধ সমাহার এবং আলোচনাই এর অভীষ্ট” 
রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত বাংলা ইংরাজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য রচনা, রবীন্দ্রনাথকে লেখা 
চিঠিপত্র ও রচনা, রবীন্দ্র-পাঞুলিপি বিবরণ, ‘রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত গ্রন্থের ও রচনার সূচী, 
রবীন্দ্রভবন সংগ্রহভুক্ত অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ, রবীন্দ্র-অস্কিত চিত্রাবলী, রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি 
ও.রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলীর বিবরণ, দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের এবং ব্যক্তিগত সংগ্রহভুক্ত 
,রবীন্দ্-পাগুলিপি বা রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক বিষয়ের তালিকা ও বিবরণ এবং রবীন্দ্র- প্রযোজিত বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানাদির তথ্যবহুল বিবরণ ইত্যাদি প্রকাশ করার জন্যই এই পত্রিকা। 
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a Tha wet n e 
বহিত্রিপুরার কোন শ্রোতা প্রথমটায় খানিকটা অবাক হতেই পারেন | কিন্ত ত্রিপুরার মানুষ ককবরক 
রবীন্দ্র সংগীতে শুধু অভ্যস্ত নন, এটা হলো প্রায় প্রতিটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, 
বলা যায় আজকের ত্রিপুরার নিজস্ব সম্পদ প্রায় দেড় দশক যাবৎ রাজ্যের সাংস্কৃতিক অঙ্গনকে 
পুষ্ট করছে তা। 

বস্তুত ১৯৭৮ সালে এ রাজ্যে প্রথম বামফ্রন্ট সরকার আসার পর থেকেই আমরা সাংস্কৃতিক 
আন্দোলনকে বেগবান করার চেষ্টা করছি। আর আমাদের এই আন্দোলনের পুরোভাগে,রেখেছি 
রবীন্দ্রনাথকে | তাই রবীন্দ্রচর্চা এই রাজ্যে নিছক প্রথাগত ব্যাপার নয় । রবীন্দ্রনাথ এই রাজ্যে যেন . 
এক আন্দোলনের নাম। আমরা ত্রিপুরার উপজাতিদের এতিহ্যমণ্ডিত ককবরক ভাষায় রবীন্দ্র 

ংগীত অনুবাদ করেছি। দেশের একটি উপজাতি সম্প্রদায়ের ভাষায় রবীন্দ্রসংগীতের অনুবাদের 
মতো আমাদের এই উদ্যোগ সর্বত্র প্রশংসা লাভ করেছে। এই রাজ্যের জাতি উপজাতি সম্প্রীতি 
সুরক্ষার ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ হয়েছেন আমাদের অন্যতম অবলম্বন | 

প্রথম বামফ্রন্ট সরকার আসার পরই রাজ্যে রবীন্দ্র-নজরুল-সুকাস্ত জন্মজয়স্তী কমিটি গঠিত 
হয়েছে। রাজ্যের সর্বত্র নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যেমে রবীন্দ্র STS উদ্যাপিত হচ্ছে এই কমিটির 
উদ্যোগে । গ্রাম ত্রিপুরার হাজার হাজার শিল্পী রবীন্দ্র জয়স্তীর অনুষ্ঠানে অংশ নিচ্ছেন। রবীন 
জয়স্তীর অনুষ্ঠানের সূত্রে মঞ্চে উঠছেন অনেক অখ্যাত অজ্ঞাত শিল্পী । ত্রিপুরার কোন পাহাড়ী 
পল্লীতে স্কুল গৃহে হ্যাজাক লাইটের আলোয় রবীন্দ্রজয়স্তীর অনুষ্ঠান নিশ্চিত ভাবেই মনে করিয়ে: 
দেবে এ রাজ্যে রবীন্দ্র চর্চা শুধুমাত্র শহুরে গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । ২য় WAC সরকারের 
আমলে ১২৫ তম রবীন্দ্র জয়ন্তী উদ্যাপন ও এ রাজ্যের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে এক বিশেষ 
সংযোজন হিসেবে চিহিত হয়ে আছে। ১২৫ তম রবীন্দ্রজয়স্তী উদযাপনের সময় ত্রিপুরার প্রতিটি 
স্কুলের ছাত্র ছাত্রীকে, রাজ্যের প্রতিটি সাংস্কৃতিক সংস্থাকে, সর্বস্তরের .লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের 
এই অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ক্যুইজ, সাহিত্য 
প্রতিযোগিতা সব মিলিয়ে ১২৫ তম রবীন্দ্র জয়ন্তী উদযাপনের সময় রাজ্যে ব্যাপকসাড়া পড়েছিল | 
বামফ্রন্ট সরকারই ত্রিপুরায় প্রথম সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বইমেলা চালু করেন । বই ক্রয়ের জন্য 
ক্রেতাদের এই রাজ্যে নগদ SSA দেয়া হয় সরকার থেকে | বইমেলায় ক্রেতাদের নগদ সরকারী 
SSAA ঘটনাও নজিরবিহীন | সঞ্চয়িতা যাতে বেশীর ভাগ মানুষের কাছে পৌছে সেই উদ্দেশ্যে 

১২৫ তম রবীন্দ্র জয়স্তীতে বইমেলায় সঞ্চয়িতার উপর বিশেষ SEA দেয়া হয়। প্রতিবছর 
বইমেলাতেও সর্বাধিক বিক্রি রবীন্দ্রনাথ 
| রাজধানী আগরতলা শহরে সার্কিট হাউসের সামনে বামফ্রন্ট সরকারই. গড়ে তুলেছেন এক 
মনোরম উদ্যান রবীন্দ্রকানন সেখানে বসানো হয়েছে “বাশ্মিকী প্রতিভা”র রবীন্দ্রনাথের মূর্তি 
রবীন্দ্রজয়স্তীর কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানসুচীর সূচনা হয় এই রবীন্দ্রকাননে | ভোরে রাজধানী 
শহরের হাজার হাজার স্কুল ছাত্রছাত্রী চলমান অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রবীন্দ্রকাননে এসে মিলিত হয়। 
সেখানে রবীন্দ্র বিগ্রহে শ্রদ্ধার্থ অর্পণের পর শুরু হয় যুক্তাঙ্গনে সাংস্কৃতিরু অনুযঠান । শত শত শিল্পী, 
এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। 
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ত্রিপুরার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছিল এক নিবিড় সম্পর্ক। কবি এখানে বারংবার এসেছেন। 
এখানের উন্নয়নের feu ভাবনার শরীক হয়েছেন | আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর গবেষনার কাজ সহ 
নানা বিষয়ে কবি এই রাজ্যের রাঙ্ঞাদের কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছেন | শাম্তিনিকেতনের নৃত্যধারায় 
যে মনিপুরী নৃত্য এক নতুন মাত্রার সঞ্চার করেছিল সেই মনিপুরী নৃত্যের প্রশিক্ষনের জন্য কবি 
ত্রিপুরা থেকে শিল্পী নিয়ে গিয়েছিলেন | মূলতঃ “ভগ্ন হৃদয়' কাব্যগ্রন্থ এবং “রাজর্ষি উপন্যাসের 
সূত্রে কবির সঙ্গে ত্রিপুরার যোগাযোগ হলেও পরবর্তী সময় এই রাজ্যের সঙ্গে কবির সম্পর্ক 
অনেক গভীর হয়েছে। ত্রিপুরার চারজন মানিক্য রাজার সঙ্গেই কবির নিবিড় সম্পর্ক ছিল। 
রবীন্দ্রনাথ-ত্রিপূরা সম্পর্ক নিয়ে গবেষণায় নতুন আলোকপাত হচ্ছে এখন | রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকার 
আসার পর ব্যাপক উৎসাহ দেন এই sive 1 রবীন্দ্রনাথ-ত্রিপুরা সম্পর্ক নিয়ে বিস্তর লেখালেখি 
হয়। আর এসবের ফলশ্রুতিতে রবীন্দ্রচর্চায় ত্রিপুরায় এক নতুন দিক উন্মোচিত হয় | রবীন্দ্র জয়স্তী 
উপলক্ষে নিয়মিত তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর থেকে “গোমতী”র বিশেষ রবীন্দ্র সংখ্যা প্রকাশিত 
হচ্ছে। এ রাজ্যের সৃজনশীল বাংলা ও ককবরক সাহিত্যের উপর রবীন্দ্র পুরস্কার প্রদানের কথাও 
ঘোষণা করেছেন বামফ্রন্ট সরকার | 

সামগ্রিক ভাবে ত্রিপুরার শহর থেকে গ্রাম পাহাড় সর্বত্র রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্র আজ সম্প্রসারিত। 
বুদ্ধিজীবী, গবেষকদের আঙ্গিক একরকম, আর প্রামপাহাড়ের যে শিশুটি প্রথম মঞ্চে উঠছে, 
আবৃত্তি করছে, গান গাইছে কিম্বা নৃত্য করছে- তার আঙ্গিক অন্যরকম । কিন্তু ঘটনা হলো এ 
রাজ্যের বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী শিল্পী সাহিত্যিক সাংস্কৃতিক কর্মীদের রবীন্দ্রচর্চার সঙ্গে যুক্ত 
করেছেন বামফ্রন্ট সরকার | সবাই এগিয়ে এসেছেন স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে | অন্ধকার পাহাড়ে রবীন্দ্রনাথ 
হলেন আলোকবর্তিকা | সে জন্যই ত্রিপুরায় রবীন্দ্রনাথ এক আন্দোলনের নাম | আর এই আন্দোলনটা 
শুরু করতে পেরে আমরা গবিত। O 
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এ-পর্যস্ত ২৮টি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্র-বীক্ষায় যেসব পাণ্ডুলিপি প্রকাশিত হয়েছে 
তার মধ্যে মালঞ্চ নাটক এবং যোগাযোগ নাটক যথাক্রমে ১৯৯৫ ও ১৯৯৬ সালে স্বতন্ত্র গ্রস্থকারে 

রবীন্দ্র-গ্রহুর সটীক, তথ্যাদি সমৃদ্ধ, সংস্করণ প্রকাশ, পাঠভেদপঞ্জীকৃত সংকরণ প্রকাশ, রবীল্দ্র- 
বিষয়ক প্রয়োজনীয় গ্রন্থ প্রকাশ, বিবয়ানুযারী/কালানুযায়ী সম্পূর্ণ রবীন্দ্র-রচনাবলীর তথ্য সমৃদ্ধ 
প্রকাশে বিশ্মভরতীর বিভিন্ন বিভাগ ব্রতী zee | এই সম্মিলিত প্রচেষ্টায় রবীন্দ্র-চর্চা যাতে 
প্রতিটি গৃহে সঞ্চারিত হয় তার জন্য রবীন্দ্র-চর্চাকে আরো সংগঠিত ও ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন 

চীকা 

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী কলিকাতা, বিশ্বভারতী ১৩৭০), প্র ৮ 

২. APPI পরিক্রমা (বিশ্বভারতী, এছহনবিভাগ, ১৯৭৪), প্র ৭ 

৩. Visva Bharati Quarterly, January 1924, p 417 

8. Visva Bharati News, July 1932, p 1 @ 
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উত্তরে, ee ee রা দক্ষিণ ও 
দক্ষিণ-পূর্বে সমুদ্র (আরব সাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর) দ্বারা বেষ্টিত ও নিদিষ্ট ভূখণ্ড 
ভারতবর্ষে বিভিন্ন সংস্কৃতির যোগের মধ্যে যে SACS পুরাকাল থেকে ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ 
করছিল, তাকে Rea কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই নাম দেওয়া হয়েছিল ‘ভারতী’ (বায়ু পুরাণ, ৪৫, 
৭৫-৭৬)। এই নামকরণের মধ্যেই ফুটে উঠেছে ভৌগোলিক ও সংস্কৃতিক অর্থে এক্যবদ্ধ এক 
রিনার রানি ener aa রনির রন রর 
না। 

রবীন্দ্রনাথ অবশ্য “ “জাতি” কথাটির পরিবর্তে ইংরাজী ‘নেশান’ (Nation) শব্দটি ব্যবহারের 
পক্ষপাতী ছিলেন। তার মতে “সুগভীর এতিহাসিরু মন্থনজ্ঞাত নেশন একটি মানসিক পদার্থ ৷........দুইটি 
জিনিস এই পদার্থের অস্তঃ প্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। এই দুটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে 
একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে | একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতি সম্পদ, 
আর একটি পরস্পর সম্মতি, সরা ld TE EEN 
তাহাকে উপযুক্তভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা!’ (‘নেশন কী’ রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতবার্ষিব 
দ্বাদশ খণ্ড, ১৩৬৮, পৃঃ 619) | 

রবীন্দ্রনাথের কাছে নেশন “একটি মানসিক পরিবার, তাহা ভূখণ্ডের দ্বাপর আবদ্ধ নয়’ (এ, 
পৃঃ ৯৭৭)। কিন্তু একটি নেশানের বা জাতির বিকাশে ভৌগোলিক পটভুমিকার গুরুত্বের কথা 
অস্বীকার করা যায় না। দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ু তার সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করে, 
যে সংস্কৃতির মূলসূত্র ধরে গড়ে ওঠে “মানসিক পরিবার"_ রবীন্দ্রনাথের “নেশন” | 

বর্তমানে ভারতবর্ষে এই মানসিক পরিবারের সদস্যরা যে একই মানসিকতার বশবতী হবেন, 
এক ধর্মে বিশ্বাস করবেন বা একই ধরনের জীবনযাপন করবেন, তা নয়.। কিন্তু তারা ঘাতপ্রতিঘাতের 
মধ্যেও এক্যের সূত্রটিকে ভুলে যাবেন না, সংস্কৃতিক সমন্বয়িতার যে উত্তরাধিকার পেয়েছেন তা ' 
ধরে রাখতে সচেষ্ট হবেন | তাহলেই ‘নেশন’ সার্থক। 

শুধু বিভিন্ন ধর্ম এবং অঞ্চলের মধ্যে নয় বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক শ্রেণীর মধ্যেও দরকার নিবিড় 
সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ | লোক সাধারণের সম্পর্কে “ভদ্র সম্প্রদায়ের” অবজ্ঞা ও উদাসীনতা রবীন্দ্রনাথকে 
বলেই জানি | এখানে ভদ্রলোকের ‘দেশহিতের’ ব্রত উদযাপনে ‘দেশের অংশটা” প্রায় কিছুই থাকে 
না, ‘হিতের অভিমানটাই” বড়ো | রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন যে, শিক্ষার মাধ্যমেই 'লোকসাধারণ" 
“ভদ্রসম্প্রদায়ের' স্তরে নিজের জোরে উঠে আসবে | লোকসাধারণের মুক্তির একটি উপায় লিখিতে 
পড়িতে শেখা | তাহা কিছু লাভ নয়, তাহা কেবল রাস্তা- সেও পাড়াগায়ের মেঠো-রাস্তা। আপাতত 
এই যথেষ্ট, কেন না এই রাস্তাটা না হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বদ্ধ হইয়া থাকে । তখন 
তাহাকে যাত্রা কথকতার যোগে সাংখ্য, যোগ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস সমস্তই AVA যাইতে 
উপায় থাকে না যে সে এক নহে, তাহার যোগ কেবল অধ্যাত্মযোগ নহে, একটা বৃহৎ লৌকিক 
যোগ” (‘লোকহিত’, রবীন্দ্ররচনাবলী, জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ, ত্রয়োদশ খণ্ড, ১৩৬৮, পৃঃ ২২৪ 
ইত্যাদি)। 
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রি রা tc Tae mere vee wee eee 
বিশেষজ্ঞদের, সমাজসেবীদের ও শাসকশ্রেণীর, এক কথায় ভারত প্রেমীদের সকলেরই মনে রাখা 
উচিত । এই মত প্রকাশের তারিখ (ভাদ্র, ১৩২১১ খেকে আজ পর্যন্ত অনেক পরিবর্তন নিশ্চয় 
এসেছে; কিন্তু আজও মূল সমস্যার সমাধান অর্থাৎ শিক্ষা ও শ্রমের মর্যাদার ভিত্তিতে সর্বজনগ্রাহ্য 
সমাজ প্রতিষ্ঠা হয়নি। 
এই রকম সমাজ প্রতিষ্ঠা করা আদৌ সম্ভব কিনা জানি না। অস্তত এই সম্পর্কে তর্কের অবকাশ 
আছে। কিন্তু ইতিহাসে লোকসাধারণের গুরুত্ব সম্যকভাবে বুঝবার সময় এসে গেছে। রাজকাহিনীতে, 
বীরগাথায়, বা ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞানের উচ্চ মার্গে এই লোকসাধারণকে বিশেষ খুঁজে না পাওয়া 
গেলেও লোকায়ত দর্শনে মাঙ্গলিক ক্রিয়াকলাণে, বাস্তব সংস্কৃতিতে, বিশেষত কৃষি ও কারিগরির 
ক্ষেত্রে, এদের সমষ্টিগত দান অসামান্য । ব্যষ্টিতে এরা কেউ নয়, কিন্তু সমষ্টিতে ইতিহাসের গতির 
অন্যতম চালক ও নিয়ন্ত্রক | 
যখন রাজার কীর্তি কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়, অপেক্ষা করে প্রর্ততান্তিকের গবে 
মাধ্যমে নৃতনভাবে আত্মপ্রকাশের আশায়, সপ্ত“ awed ts ales tie 
বিভিন্ন বিবর্তনের পরিবর্তন ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে | কবির ভাষায় বলতে পারি_ 
“ওরা চিরকাল 
টানে দাড়, ধরে থাকে হাল; 
ওরা মাঠে মাঠে 
ওরা কাজ করে 
নগরে ARSC | 
ARTA. ভেঙে পড়ে, রণ ডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে; 


aP 








ওরা কাজ করে!’ | 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে যুগে যুগে যেমন বিভিন্ন শক্তি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে “পরস্পরের লডাই 
চলছে, তেমনি আর একদিকে পরস্পরের সমাজ ও ধর্মের সাম্রস্য-সাধন চেষ্টারও বিশ্রাম ছিল 
. না। কী করিলে পরস্পরে মিলিয়া এক বৃহৎ সমাজ গড়িয়া ওঠে, অথচ পরস্পরের BSB একেবারে 
RE ks ee ee ee oe en cee eee ee er ee: 
তাহার সমাধান হয় A (SAS —ASVA— OG’, রবীন্দ্র রচনাবলী, জন্মশতব | 
AAT] খণ্ড, ১৩৬৮, পৃঃ ৪৫১) । . - 

ভারতের ইতিহাসের মূল সূত্র ও শিক্ষা এখানেই । আবহমান কাল থেকে বহু সম্প্রাদায় ও 
ধর্মকে অস্বীকার না করে, তাদের মধ্যে পার্থক্য বজায় রেখে, সাংস্কৃতিক যোগসূত্রেরও সমন্বয়িতার 
' নিরস্তর বিস্বৃতির উপলব্ধি মূল সূত্রটির সন্ধান দিতে পারে। সমন্বয়িতার ধারায় অবগাহন করে 
“ভারতীয়তে' পরিণত gaa প্রেরণাই ভারতের ইতিহাসের শিক্ষা। $ 
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রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে তার নানা প্রবন্ধ- 
কবিতা নিয়ে নিয়ত চর্চা চলছে। তার কথা-সাহিত্য, নাটক আমাদের পৌঁছে দেয় সামাজিক সুখ- 





বলে প্রচার করে এসেছেন, বুঝিয়ে এসেছেন কবি আসলে ভাববাদী, সাম্প্রতিককালে প্রগতিশীল 
গবেষকদের “অন্য রবীন্দ্রনাথ" অন্বেষণের ফলে তারা পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছেন। ইউরোপ ও 
এশিয়া ভূখণ্ডে যেখানে যেখানে তিনি গিয়েছিলেন এমনকি যে সব দেশে, ইচ্ছা সত্তেও, নানাকারণে 
তিনি যেতে পারেননি-_ সর্বত্র তাকে কেন্দ্র করে যে সব আলোচনার সংবাদ আমাদের কাছে 
পৌছায়, তা থেকে আমরা নিশ্চিত হই, তিনি আত্তর্জীতিক aac । জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বি 
সম্পর্কে তার ভাবনা ও লেখাপত্তর এত প্রসারিত ও বিপুল যে আর কোন একজন মানুষের স্থান 
তার পাশে আসে না। এমন কি শেক্সপীয়র বা টলস্টয়ের প্রতি সম্ভ্রম জানিয়েও আমরা একথা 
বলতে পাবি। 

তাই ১৯৯৬-এর কবির মৃত্যুদিবস বাইশে শ্রাবণে পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ 
একটি মনোজ্ঞ আলোচনা সভায় দাবী তুলেছে এই বলে-_“চাই রবীন্দ্রনাথকে জাতীয় কবির 
স্বীকৃতি 1° কেউ বলতেই পারেন ‘জাতীয় কবি’ শব্দটি মূল্যহীন, জাতির হৃদয়ে তিনি তো ইতিমধ্যেই 
সুপ্রতিষ্ঠিত। এক্ষেত্রে আমাদের বক্তব্য হলো, ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের পর অর্ধশতাব্দী হতে 
চললো- কেন্দ্রীয় সরকার কবির যোগ্য মর্যাদা কখনোই দিলেন না। আসলে যে সাংস্কৃতিক ভিত 
মজবুত করার জন্য রবীন্দ্রনাথের জীবন ও সাহিত্যকর্মকে ভারতবর্ষব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়া দরকার, 
তার উপলব্ধিটা তো কেন্দ্রীয় শাসকদের মধ্যে ছিল না। বিশ্বভারতীর অধিকার সুরক্ষার নামে 
একদল যেভাবে রবীন্দ্রনাথের আদর্শকে ভ্রান্ত পথে চালিত করছেন, তাতে শার্তিনিকেতনবাসী 
থেকে ভারতবাসীদের মধ্যে ব্যাপক মানুষ WH | কবির অনেক বই এখন ছাপা নেই, নতুন সংস্করণ 
মানেই মূল্যবৃদ্ধি, কবির নবলন্ধ চিঠি বা রচনা কিংবা অপ্রকাশিত ইংরাজী রচনা প্রকাশের তাগিদও 
নেই। বিশ্বভারতীও তো কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্থ একটি শিক্ষা সংস্থা । তাকে সঠিকভাবে 
পরিচালিত করার ন্যুনতম দায়িত্ববোধ কারও SACHS নেই। কাজ্জেই “জাতীয় কবি’ হিসেবে ঘোষণার 
দাবী উঠেছে। এই দাবী গ্রহণ করলে আর কেন্দ্রীয় সকরারের পক্ষে দায়বদ্ধতা এড়িয়ে যাবার 
সুযোগ থাকবে না। গান্ধী রচনাবলী প্রকাশের ক্ষেত্রে যে ব্যাপক উদ্যোগ কেন্দ্রীয় সরকার দেখিয়েছে, 
রবীন্দ্র র সম্ম্পূনাঙ্গ প্রকাশনার ক্ষেত্রেও সেই দায়িত্ব পালন করতে হবে। ঘোষিত হোক বা 
না হোক, ভারতবর্ষের সিংহভাগ মানুষ তাকে জাতীয় কবি বলেই জানেন। 

আর একটি দাবীও লেখক শিল্পী সংঘের পক্ষ থেকে উঠেছে- চাই শুদ্ধ ও সমগ্র রবীন্দ্রচর্চার 
অবাধ সুযোগ ৷’ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির নানা দিক নিয়ে, অশ্ুদ্ধ-শুদ্ধ পাঠ নিয়ে নিরস্তর 
গবেষণা চলছে। যে কবি তার সৃষ্টিসস্তারের জোরে শতাব্দীর পর শতাব্দী পাঠকদের মনে বেঁচে 
থাকবেন, তার রচনার প্রতিটি অংশ যাতে শুদ্ধরূপে পাঠক পায়, সে দায়িত্ব দেওয়া যায় একটি 
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বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে _কি দেশে, কি বিদেশে-_-ভাবের-আদান-প্রদান তথা কৃষ্টি- 
সংস্কৃতি-বিনিময় অনুবাদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে ৷ বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্ভার বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত 
না হলে তা দেশকালের গণ্তীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে সীমিত সংখ্যক স্থানীয় পাঠকের মনোরঞ্জন 
করেই তার আবেদন সংকুচিত করে রাখতে বাধ্য হত। ইউরোপীয় রেনেশাস সম্ভবহ হতনা শ্রীক- 
লাতিন সাহিত্যের ব্যাপক অনুবাদ না হলে । আবার যদিও বাংলার নবজাগরণে ইংরাজী ভাষা 
একটি মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল, তবু অনুবাদ ক্রিয়ার ভূমিকাকে একেবারে উড়িয়ে দিলে চলবে না | 

আমাদের দেশে এই অনুবাদের ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল এশিয়াটিক 
সোসাইটি প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ভারতীয় সাহিত্যকে বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের 
বিভিন্ন দেশের পাঠকের হাতে তুলে দিয়েছিল এই প্রতিষ্ঠান | কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে যদিও সুযোগ- 
সুবিধা অনেক বেড়েছে, আর্থিক সংস্থানেরও খানিকটা সুবিধে আছে, তবু ভারতীয় সাহিত্যের তথা 
অভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে। 

প্রথমে রবীন্দ্রনাথের কথাই ধরা যাক | বিশ্বের বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে Beare, ফ্রান্স, জার্মানী 
ও প্রাক্তন সোভিয়েত রাশিয়ার প্রান্তিক দেশগুলিতে রবীন্দ্রনথের সমাদর কম নয় ।যুদ্ধোত্তর বিশ্বের 
মানুষ যখন শাস্তির সন্ধান করে বেড়াচ্ছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের কাব্যে তথা সাহিত্যে সে পেয়েছিল 
deal lil nat কাটাকাটি, ধ্বংসের প্রেক্ষায় মানবপ্রেমের সার্বজনিকতার সন্ধান 
রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের যুদ্ধক্লিষ্ট মানুষকে দিতে পেরেছিলেন | রবীন্দ্র-অনুরাগের এই ভিত তৈরি করেছিল 

নি সারার eres পানা জারা রা গা নিন eee 
বসেছেন। তার নিজের দেশেও বাংলার বাইরে রবীন্দ্রচর্চায় ভাটা পড়তে বসেছে তার সাহিত্যের 
উপযুক্ত অনুবাদ ও অনুবাদকের অভাবে | অবশ্য “সাহিত্য আকাদেমী”র মত কিছু সংস্থা ভারতীয় 
SOSA সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের অনুবাদ কর্মকেও প্রাধান্য দিয়ে থাকে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
অনুবাদের যে ব্যাপ্তি ও বিশালতা তাকে অ-বঙ্গ ভাষী মানুষের কাছে তথা বহির্বিশ্বে তার সাহিত্যের 
মূল সুরটিকে তুলে ধরতে পারত, সেই পরিমাণ ইংরাজীতে তার সাহিত্যের অনুবাদ হয়নি। পাশ্চাত্যের 
মানুষের কাছে তিনি এখনও ‘fates কবি”, এখনও তাকে বিশ্বের মানুষ ‘জ্ঞানী পুরুষ’ (wise 
man from India) বলে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে রেখেছে। তিনি যে সত্যিকারের একজন শ্রেষ্ঠ 
লিরিক কবি এবং তার সাহিত্যের যে একটা বহুধাবিস্তৃত Fors আছে, যা তাকে অনন্য প্রাণের কৰি 
করে তুলেছে বাঙালীর কাছে, সেই পরিচয় বিশ্বের মানুষের কাছে অভ্ঞাতই থেকে গেছে। 

এছাড়া, রবীন্দ্রনাথের প্রগতিবাদী এবং বাস্তবধর্মী সমাজ্ঞবিপ্লেষণ ও নারীমুক্তির ক্ষেত্রে তার 
প্রতায়ভাবনা একটি স্বল্প-উন্মোচিত দিগস্ত ৷ ইংরাজী ভাষায় ব্যাপক ও মননশীল আলোচনার দ্বারা 
রবীন্দ্রসাহিত্যের এই প্রগতিবাদী পরিচয়টি তুলে ধরার আশু প্রয়োজন দেখা দিয়েছে! 

একটি আশ্চর্য বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। 






















এরর eae রা এরি een কাতর, 
মানুষ এক পরম প্রশাস্তির সন্ধান পায়, যেমন পেয়েছিল: Sireni denn a iania 
নাৎসীদের গ্যাস-চেশ্বারে যাবার আগে ২০০টি নিরীহ শিশু) আর “দেবতার APT নামের কবিতাটির 
Snatched by the Gods, নামীয় নাট্যরাপ (কারণ এখানে ধর্মের গৌডামির বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের 
সোচ্চার প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে)। রবীন্দ্রসাহিত্যে এরূপ সম্পদ যে অতখানি সীমিত নয় তা 
বোঝাতে পক অনুবাদকত্মর প্রয়োজন | 

মা aaa অনুবাদগ্রহগুলির অনেকগুলিই এখন wey যদিও উইলিয়াম 
রিং ও কেতকী কুশারী ডাইসন প্রমুখেরা ইংরাজীতে এবং মার্টিন কাম্পচেন প্রমুখেরা জার্মানীতে 
অনুবাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন, এঁদের সঙ্গে সঙ্গে অতি সম্প্রতি এগিয়ে এসেছেন জো উইম্টার- 

এর মত রবীন্দ্রানুরাগী আধুনিক কবি, তবু রবীন্দ্রনাথকে পাশ্চাত্য এবং ভারতের অ-বঙ্গভাবী 
মানুষের কাছে সঠিকভাবে তুলে ধরতে হলে তার সাহিত্যের মুখ্যত ইংরাজীতে অনুবাদ হওয়া 





| FABIA | তা ছাড়া দরকার ইংরাজীতে ভার সাহিত্যের আলোচনা। 


ঠিক এমনি প্রয়োজন ভারতীয় সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের ইংরাজী ও বিভিন্ন ভারতীয় - 
ভাষায় অনুবাদের । এতে শুধু সেই সাহিত্যের গরিমার প্রচার হবে তাই নয়, এর ফলে প্রশস্ত হবে 
জাতীয় সংহতির পথ ুন্সি প্রেমটাদের সাহিত্যের কিছু কিছু অনুবাদ বিভিন্ন ভারতীয় তথা ইংরাজী 
ভাবায় হয়েছে। কিন্ত আরও অনেক সাহিত্যিকের রচনা বৃহত্তর পাঠক সমাজের দৃষ্টির TRC | 

রবীন্দ্রনাথের তথা বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন রবীন্দ্রভারতী ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের 
একটি ভূমিকা রয়েছে, তেমনি অন্যান্য ভারতীয় সাহিত্যিকের ক্ষেত্রেও সেই স্বব রাজ্যের 
বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। এছাড়া পশ্চিম বাংলায় যেমন বাংলা আকাদেমী 
তেমনি বিভিন্ন রাজ্যের আকাদেমীগুলি এ কাজে হাত দিতে পারেন। সর্বোপরি সরকারী এবং . 
বেসরকারী প্রকাশন সংস্থাশুলিকে উদ্যোগ নিতে হবে সবচেয়ে বেশী করে। তবেই এই মহতী 
প্রচেষ্টার বাস্তবায়ন ASA! > 











WE ০২ পাতার CTIA 
রবীন্দর-বিশেষজ্ঞমণ্ডলীর ae এক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যৌথ-চিসতা- 
ভাবনা ও সিদ্ধান্তের প্রয়োজন রয়েছে। 

আর “অবাধ, শব্দটির ক্ষেত্রে কোন ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই। অবাধ রবীন্দ্র-চর্চা মানে 
স্বেচ্ছাধীন আচরণ নয় । আসলে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেষণ-এর বিষয়ে দেবব্রত 
বিশ্বাস, চিন্ময় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের উপর যে অকারণ বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল, আমরা তার 
বিরোধী ৷ ইদানীং তারা বলেছে, আকাশবাণীর “বি-হাই' wa পর্যস্ত শিল্পীরাই কেবল রবীন্দ্র সঙ্গীতের 
রেকর্ড বা ক্যাসেট করার অধিকারী | আমরা এই ধরণের ঘোষণাকে অবাধ রবীন্দ্র-চর্চার বিরুদ্ধে 
হস্তক্ষেপ বলে মনে করি । “আকাশবাণীর অভিসন” ব্যবস্থা নিখুঁত, এ কথা কে বলল? বিশ্বভারতী 
বরং যথার্থ, নিরপেক্ষ প্রবীন গায়কদের নিয়ে একটি নির্বাচন বোর্ড তৈরী করুক। তারাই বিচার 
করুন, শুদ্ধ ও যথার্থ শিল্পীদের। আমরা যেমন কোন গায়কের স্বেচ্ছাচারিতা চাইনা, তেমনই 
চিনি রসিদ CUES an হাব SE OEE EI o 


88 O রবীন্দ্রচর্চা 
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সাহিত্যকে আধার করে ভাষাতান্তিক ও ব্যাকরণগত গবেষণার কাজ চলে আসছে দীর্ঘকাল 
ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলিতে | দেশে দেশে নানা পদ্ধতির কালে কালে উদ্ভাবন ঘটেছে। 
| অর্থাৎ গবেষণার পদ্ধতি সর্বকালে ও সর্বদেশে একপ্রকার ছিল না আর এখনও তা নেই। পদ্ধতির 
পরিবর্তনের সঙ্গে যোগ হয়েছে কেবল যে শুধুমাত্র মানসিক ও মানবিক দিকের প্রভাব ও প্রসার ও 
তাই নয়; আজ WAS সভ্যতার যুগে যন্ত্রেরও অনুপ্রবেশ ঘটেছে সাহিত্যের মতো শিল্পসমৃদ্ধ LA 
জগতের গবেবণা-ক্ষেত্রে। 

কমপ্যুটার নামক Tada আবির্ভাবে দেশে দেশে জ্ঞানচর্চা নানা পথে এগিয়ে যেতে ANTS | 
অবশ্য এসব কিছুই ঘটেছে উন্নত দেশগুলিতে | আমরা Pa যন্ত্রসভ্যতার জগতে এখনো বেশ 
পিছিয়ে রয়েছি। যেমন আমাদের দেশে বিশেষজ্ঞের অভাব নেই কিন্ত অভাব অর্থের এবং সেইসঙ্গে 
উৎসাহের | উৎসাহের অভাবের ফলে ওরা অর্থাৎ পাশ্চাত্য দেশগুলি যত তাড়াতাড়ি সবকিছু ধরে 
ফেলছে, আমরা সেখানে পরাভব মানছি। অনেক কারণের মধ্যে এর একটি কারণ আমাদের 
চারিত্রিক শৈথিল্য | 
এরা কমপ্যুটারকে ব্যবহার করতে চায় কেবলমাত্র সামরিক প্রয়োজনে । জাপানে দেখেছি, এর 
বিপরীত চিত্র । কারণ হচ্ছে, জাপানে সামরিক খাতে ব্যয় মোট ব্যয়ের মাত্র ২ শতাংশ । ফলে 
মানবিক বিদ্যার গবেষণায় কমপ্যুটার জাপানে বিশিষ্ট ভূমিকা নিতে পেরেছে। 
তোকিও থাকাকালীন তোকিও ইউনিভার্সিটি অব ফরেন স্টাডিস-এর অধীন ইনস্টিটিউট ফর 
দ্য স্টাডি অব ল্যাঙ্গোয়েজেস Ute কালছারস্‌ অব এশিয়া Ble আফ্রিকা-র কমপ্যটার বিভাগে 
বিশাল কমপ্যুটার গবেষণা যন্ত্র আমাকে বিস্মিত করেছিল | মনে পড়ে না ইউরোপ বা আমেরিকায় 
কোথাও শুধুমাত্র ভাষা ও সংস্কৃতির গবেষণার জন্য এত বিরাটকায় কমপ্যুটার বিভাগ দেখেছি 
কিনা । জাপানে সর্ববৃহৎ ভাষা সংস্কৃতি গবেষণা কেন্দ্র এটিই । একদা (১৯৮৫) এই বিভাগটি আমার 
কাছে খুবই লোভনীয় বোধ হয়েছিল ভাষা গবেষণার চিস্তাপূরণ করার আংশিক ক্ষেত্র রূপে । এই 
করতে লাগলাম। মনে হল, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনের ফুসফুস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । রবীন্দ্র 
রচনাবলীর বৃহদারণ্যের যদি কিছু অংশ কমপ্যুটারের সাহায্যে ধরে নিয়ে গবেষণা কার্যে লাগানো 
'যায়, তবে কিছু সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালন করার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে | 

রবীন্দ্রভাষা গবেষণার একটি সুপরিকল্পিত পরিকল্পনা প্রস্তুত করলাম যাতে স্বল্পকালের মধ্যে 
কমপ্যুটার মাধ্যমে কিছু গবেষণা তথ্য বার করে নেওয়া যায় | এই প্রকল্পটি প্রণয়ন করতে লেখকের 
অতীতের অন্য একটি প্রকল্প যথেষ্ট সাহায্য করে । একদা Phonemic and Morphenic fre- 
quencies in Indian Languages-49) অস্তর্গত বাংলাভাষা নিয়ে পরিকল্পিত গবেষণার দায়িত্ব 
এসে পড়ে লেখকের ওপর | সেই সূত্রে আলোচ্য গবেষণার কয়েকটি বিশেষ দিক বিবেচনা করে 











কমপ্যটারের কাছ থেকে একাস্ত নির্ভরশাল Programme যা ভাষা গবেষণার সহায়ক হবে তা 
রবীন্দ্র-গবেষণা পরিকল্পনার তালিকাভুক্ত করলাম | যেমন : রূপতাত্তিক বর্ণনা, মুখশব্দ সহ বাক্য 
বা বাক্যাংশ [concordance বা KWIC (Key words in Context)}] ইত্যাদি 1 তবে con- 
cordance সর্বযূগে প্রয়োজনীয় বহু-কিছু তথ্যের যোগান দেবে গবেষকের চিস্তা-ভাবনাকে কেন্দ্র 
করে। যদিও আমাদের আলোচনার বিষয় রবীন্দ্র কাব্যভাষা, তথাপি প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় 
তোকিওতে গল্পগুচ্ছের তথ্যসংগ্রহে (input) শুরুতে মন দিলাম। কবির গল্প রচনার প্রারস্তিক 
কাল থেকে ১২৯৯ সন পর্যন্ত আঠাশটি ছোট গল্প গণকযস্ত্রে তোলা হল । যদিও রবীন্দ্রনাথ ছোট 
গল্প রচনা করেছেন একশটির কাছাকাছি। আর সেখানে ছড়ানো রয়েছে মণিমুক্তার ভাণ্ডার । 
সময়াভাবে গল্পগুচ্ছ সম্পূর্ণ করা গেল না। গল্পগুচ্ছের এক-চতুর্থাংশ গ্রহণ করে মুখ ফেরাতে বাধ্য 
হলাম কাব্যগ্রস্থাবলীর বিশ্লেষণে | রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত কবি। প্রথমে অবশ্য গীতাঞ্জলির কাজ 
শুরু করি। এরপর কাব্যগ্রন্থের বগকিরণ কালানুসারে শুরু করা হল । যেমন, শৈশব সংগীত, বনফুল, 
কবি কাহিনী, সন্ধ্যাসংগীত, প্রভাতসংগীত, ছবি ও গান, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, কড়ি ও 
কোমল, মানসী, সোনার তরী, নদী, চিত্র, চৈতালি, কণিকা, কথা ও কাহিনী, কল্পনা, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, 
স্মরণ, শিশু, উৎসর্গ, খেয়া, গীতিমাল্য, গীতালি, বলাকা, পলাতকা, শিশুভোলানাথ, পূরবী, লেখন, 
মহুয়া, বনবাণী, পরিশেষ। 

ইলকা আই এল সি এ এ) থেকে কমপ্যুটারের সাহায্যে পঞ্চাশোর্ধ কাব্যগ্রহ্থের মধ্যে বত্রিশখানি 
কাব্যগ্রস্থের তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, যা ধরা আছে Magnetic tape অথবা Floppy disc-4 | উচ্চ 
কারিগরী বিদ্যাকে আধার করে আমরা এগোতে লাগলাম | এই গবেষণা প্রক্রিয়াটিকে রূপ দিতে 
অধ্যাপক তসিয়োসি নারার ভূমিকা ভাবায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় | তোকিওতে এ জাতীয় গবেষণা 
কখনো সম্ভবপর হত না যদি না অধ্যাপক নারার সাহায্য থাকত | তোকিও থেকে এ HAS South 
Asian Series-9 যে কখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে তার তালিকা দেওয়া হল £ সন্ধ্যাসংগীত- 
প্রভাতসংগীত, গীতাঞ্জলি, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী, মানসী, কথা ও কাহিনী, বলাকা, সভ্যতা 
সংকট | আনন্দের কথা সভ্যতার সংকটের ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্সটিটিউটের তন্দ্রা 
রাও কলকাতায় কমপ্যুটার প্রযোজনায় যথেষ্ট সাহায্য করেন। কলকাতার ভূমিকা সম্পর্কে 
আলোচনায় আমরা পরে আসছি। 
এবার বলি তোকিওতে আমরা কমপ্যুটার-সাহায্যে কোন্‌ কোন্‌ তথ্য আহরণ করি। 
(>) আলোচ্য পাঠ্যপ্রস্থ কমপ্যুটার রীতি অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা । ভাষাটি কিন্তু কমপ্যুটারের 
নয়, সেখানে আমাদের বাংলা হরফই উল্লিখিত হয় | যেমন, 

8.4 4 0 30150 2 আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে। 

(২) বর্ণানুক্রমিক শব্দতালিকার বর্গীকরণ পরিসংখ্যা, বিভক্তি, প্রত্যয় ইত্যাদি সহ। যেমন, 




















ক্রমিক সংখ্যা পরিসংখ্যা শব্দ 
| l অকাজের 
2 l- অকারণে 
3 | Wipes] 
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চে বত ০৮৯১ 
রি 
টি, 
১০০: 

১০৮৮ 


(৩ ) শব্দশুলির আধো গমানেল : ভি | বন 





ক্ৰমিক সংখ্যা পরিসংখ্যা শব্দ 
l 205 আমার 
ঃ 199 তোমার 
158 না 
(৪) পরিসং ংখ্যাসহ ls তালিকা 1 যেমন, 
ক্রমিক সংখ্যা পরিসংখ্যা বর্ণ 
l 242 অ 
2 1029 Sy 
3 551 3 
(৫) বর্ণের অধোগমন তালিকা | যেমন, 
ক্রমিক সংখ্যা পরিসংখ্যা বর্ণ 
| 1798 J 
| 1637 ব্‌ 
1602 ত 
তাছাড়া AI উল্লিখিত হয়েহৈ। 


(৬) কনকরডান্সের তালিকা | 

তালিকায় মুখশব্দসহ কোড উল্লিখিত হয়েছে। যেমন, 

GTJ05003 শুধু কেবল সুরে বাজে/অকাজের AIS প্রাণ | 

GTJ10802 কেবল তুমি আমি/যাব অকারণে ভেসে কেবল ভেসে,/ 

07109006 এলে নিঃশেষে তায়/কর অকিঞ্চন। না থাকে তার মান অপমান, / 

কনকরডান্স সহ পাঠসংকলন যাবতীয় শব্দগুলির বিভিন্ন পরিবেশে অর্থ, ব্যাকরণ গত চেহারা, 
স্টাইলিস্টিক্স ইত্যাদির বিশ্লেষণ সম্ভবপর করে তুলবে । এখানে যা কিছু উল্লেখ করা হল তা 
গীতাঞ্জলি কাব্যপ্রস্থ থেকে | এইভাবেই বাকী বত্রিশখানি SIDA, ছোট গল্প, প্রবন্ধের ভাষাতাত্তিক- 
সংখ্যাতান্তিক পরিধি নির্ণয় করা হয়েছে । এই কাজগুলি করা হয়েছে তোকিও র ইলকাতে অধ্যাপক 
ATA ও অধ্যাপক সাকামোতোর একাস্তিক সাহচর্ষে ।গ্রস্থশুলির সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন লেখকসহ 
এরা দু'জন । প্রথম পর্যায়ের কাজের এখানেই সমাপ্তি ঘটানো হল | | 

দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু হল কলকাতার ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিসক্যাল ইনস্টিটিউটে | এই সংস্থার 
অধ্যাপক নিখিলেশ ভট্টাচার্য, বিশ্লেষণের পরিচালনার দায়িত্ব যাঁরা গ্রহণ করেন তাদেরই একজন। 

যা যা বিশ্লেষণ করা হয়েছে তার অতি সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এখানে করা হচ্ছে। 

(১) গীতাঞ্জলির মুখশব্দে মোট ৩০৯১টি শব্দ পাওয়া যায়। শব্দশুলিকে এইভাবে তালিকাভুক্ত 








ক্রমিক পরিসংখ্যা শব্দ শব্দের শ্রেণী সমাসের শ্রেণী ক্রিয়াপদের 





সংখ্যা (কবিতা সংখ্যা) শ্রেণী 
22 l কর্মধারয় (123) 
23 | কর্মধারয় (2) 
162 l 





চলিত 
ভক্তি প্রসাদ মল্লিক ] ৪৭ 





কাব্যিক 438, সাধু-চলিত 1167, চলিত 1268 এবং সাধু 186 | 

সমাসের ক্ষেত্রে আমরা AHS ভাষার ক্রাচ ব্যবহার করিনি । গীতাঞ্জলিতে বাংলা সমাস 
উল্লিখিত হয়েছে দ্বন্দ্ব, তৎপুরুষ, বহুব্রীহি, কর্মধারয় | তাছাড়া প্রত্যয়, বিভক্তি, উপসর্গের ক্ষেত্রেও 
বাংলা ভাষা যে একটি zou বলিষ্ঠ-ভাষা সেই মত শীতাগ্রলির ব্যকরণ প্রস্তুত করেছি। যেমন, 
“বিধান'-এর বি আমাদের মতে একটি উপসর্গ নয়, ‘বিধান’ একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শব্দ (Unit word) | 

(২) মূলশব্দ তালিকা £ গীতাঞ্জলিতে মূলশব্দ ১২৩৮টি । সংস্কৃত (তৎসম) শব্দ ৩৫৬১, বাংলা 
(SEA) ৭৫৬১, মিশ্র ১৫০. বিদেশী ৪৯। 

(৩) বিভিন্ন শ্রেণীর শব্দের শতকরা অনুপাত £ সংস্কৃত শব্দ ৪৫-৩%, বাংলা শব্দ ৫৩-৩%, 
মিশ্র ১-৩%, বিদেশী শব্দ ০-১%, কবিতা সংখ্যা ৬৫-তেন্সংস্কৃত শব্দ পাই মাত্র ৭.৪%, বাংলা শব্দ 
৯০-৫%, বিদেশী ২-১%, অর্থাৎ বাংলা শব্দের সংব্যাধিক্য এ গানে খুবই বেশী | তেমনি কবিতা 
সংখ্যা ১৪৮-এ সংস্কৃত শব্দ ৭ ১-৯%, বাংলা শব্দ ২৬-৬%। ১৫৭ টি গানে আমরা পেয়েছে মোট ' 
শতকরা হিসেব অনুসারে সংস্কৃত ৩১-৫%, বাংলা ৬৬:৮%, মিশ্র ১-৩%, আর বিদেশী 0-8% | 
এই THAIN বণ্টন হয়ত উত্তরকালে ভাষাতাত্ত্বিক নানা গবেষণায় সাহায্য করতে পারবে | 

(8) বিভিন্ন শব্দের পরিসংখ্যা সম্পর্কে Zipf Law-04 উপযুক্ততার বিচার : এই আলোচনাটি 
ee রানার নাসা যা কনা গাগা 
করতে পারবেন। 


(৫) অক্ষর গঠনের পদ্ধতি ও তার পরিসংখ্যা 

V যেমন এ, ও 

VC এক, এর ইত্যাদি 

CVC কাজ, জল ইত্যাদি 

০৬ | না, তো ইত্যাদি 

CVV | যায়, কায় ইত্যাদি 

VV | আয় . 

CC VC প্রাণ, ত্রাণ ইত্যাদি. 

CC VV প্রয়োজনে (CCV V/V/CVICV) 
CCV ত্রাসে (CCV/CV), f (ভুবন) ইত্যাদি 


CV প্যাটার্নের অক্ষরগুলির প্রচুরমাত্রায় ব্যবহার এই উদাত্ত সুর গীতাঞ্জলি কাব্যে সৃষ্টি করতে 
রা tet a ae ee ns amnesia 
চলিত ভাষায় অবশ্য পাওয়া যায়। সুতরাং এশ্বানে আমরা গীতিধর্মী কাব্যে ব্যবহৃত অক্ষরের 
চরিত্রগঠন পদ্ধতির কিছু পরিচয় পেলাম। 

(৬) বিভিন্ন কবিতায় ব্যবহৃত অস্ত্যমিল, অস্তর্মিল, ধ্রুবপদ ও অস্ত্য অসম মিল আলোচনায় 
এনেছি। অস্তর্মিলের ক্ষেত্রে যেমন Seen ene EU UI + ‘আমি যে প্রাণ ভরি 
তাদের ঘৃণা করি।' 
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© 


(৭) বিভিন্ন কবিতায় ব্যবহৃত ছন্দ | 

WATS ছন্দ ৪১টি কবিতায়, স্বরবৃত্ত ১১২টিতে 'অক্ষরবৃত্ত ৩টিতে' 
১টি কবিতায় পাই। মোট ১৫৭টি কবিতা ও গানের সংখ্যা । 

(৮) শব্দদ্বৈত, শব্দত্রিত্ব, বিপরীতার্থক ও সমার্থক শব্দগুচ্ছ সহ ধন্যাত্বক শব্দ যেমন GPG’, 
ছলছল , 'ঝরঝর’ পাওয়া যায় | 

(৯) বিভিন্ন কবিতায় ব্যবহৃত বিশেষণ-বিশেষ্য পদ | যেমন, “অকুল তিমিরে', TES আমাতে’ 
“অভ্রভেদী রথে" ইত্যাদি | এগুলি নানাভাবে বিভক্ত | যেমন, 

সংখ্যাবাচক বিশেষণ-বিশেষ্য, সর্বনামীয় বিশেষণ-বিশেষ্য ইত্যাদি | 

(১০) সম্বন্ধ বিভক্তিযুক্ত আলঙ্কারিক বিশেবিত বিশেষ্য পদ | যেমন, আখির ক্ষুধা, ‘মেঘের 
ভেলা’, “প্রাণের প্রদীপ’, 'মানবজন্মতরীর মাঝি, “সীমার বাধন" ইত্যাদি । প্রার্তিক পদগুি 
বিশেষ্যবোধক, যদিও কয়েকটি পদ আভিধানিক অর্থে বিশেষ্য নয় । 

(>>) ক্রিয়াপদগুলিরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে: সাধারণ ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া, সংযোগমূলক 
ক্রিয়া এবং সংযোগমূলক যৌগিক ক্রিয়া। 

(১২) বাক্যগঠন রীতি £ আমরা কেবলমাত্র কর্তা, কর্ম ও ক্রিয়াপদের অবস্থান বিন্যাসের 

লোচনা করেছি। গীতার্জলিতে যতিচিহিত বাক্যের সংখ্যা ৮৯৩টি । তার মধ্যে বাক্যাংশের গঠন 

প্রকৃতি ৪৬৮ প্রকার এবং তার পরিসংখ্যা হচ্ছে ২১১৭ ৷ এর মধ্যে বাক্যাংশের যে “প্রকার” (type) 
অস্তত দু'বার পর্যস্ত পাওয়া গিয়েছে, সেই 'প্রকার’-হ আমরা উল্লেখ করেছি, তার সংখ্যা ১১৯। 
তাছাড়া আরও ৩৪৯টি “প্রকারে”র বাক্যাংশ পাওয়া গিয়েছে, যেগুলি মাত্র একবারই এসেছে। 
এতে করে প্রমাণ করে কবির অফুরস্ত কাব্যিক প্রতিভা । অর্থাৎ মাত্র ৮৯৩টি বাক্যে এত বিভিন্ন 
‘প্রকারের’ বাক্যগঠনরীতি নিয়ে জাদুকরের মত খেলে গেছেন, যা MSS বাংলাভাষার অন্য কোন 
কবির কাব্যে পাওয়া যায় নাই। | 

এইভাবে কাব্যপ্রস্থশুলিকে নিয়ে বিশ্লেষণের মডেল তৈরী করা হয়েছে। যাবতীয় মডেল তৈরীর 
পদ্ধতি এখানে উল্লিখিত হল না। 

আমাদের বর্তমান পরিকল্পনা হচ্ছে রবীন্দ্র কাব্যগ্রহ্থের concordance তৈরি করা | তাছাড়া 
concordance তৈরি করা । অর্থাৎ কবির সাহিত্য জীবনের সৃষ্টিকে আমরা কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত 
করে আলোচনার সুযোগ নিতে পারি | রবীন্দ্রকাব্যগ্রহ্থের গবেষণা কেবলমাত্র রবীন্দ্র ভাষা পরিত্র মার 
আধার হবে না।-তা হবে বাংলাভাষার গবেষণার আধারও | বক্তব্য অধিক দীর্ঘ না করে এখানেই 
শেষ করছি। তবে বলে রাখা ভাল ভবিষ্যত প্রজন্মের হাতে এর মুল্যায়নের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে 
সূচনা হল গীতার্জলির ভাষাতাত্বিক সংখ্যাতাত্তিক গবেষণাকে কেন্দ্র করে। S 








ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক ] ৪৯ 





n DA coe EE a nt Der Tape EE SUR AOO 
জাতীয় ALAS নতুন আবেগে শুরু হল রবীন্দ্র-চর্চা। ঘোষণা করা হল, শিলাইদহে গড়ে উঠবে 
দ্বিতীয় শান্তিনিকেতন । এই সব এতিহাসিক ঘটনার স্রোতে এপার -বাংলায় আমাদের মনও সেদিন 
আন্দোলিত হয়েছিল। সে আমাদের এক অপূর্ব উপলন্ধি। পাশাপাশি একটি দেশ, অপরটি প্রদেশ । 
বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গ । এক-ভাষা, রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে এক প্রাণ। রবীন্দ্রনাথের গান শুনে, 
চিঠিপত্র পড়ে এবং ছোট গল্পে চিত্রিত জীবন দেখে আমরা সহজেই বুঝতে পারি, এখনকার বাংলাদেশ 
রবীন্দ্রনাথের কাছে কতখানি ছিল; আর বাংলাদেশের মানুষের কাছে রবীন্দ্রনাথ ভাষা সংস্কৃতি ও 
SASHA প্রশ্নে কতখানি । ওদেশে এর প্রকাশও ঘটেছে অসংখ্য গ্রন্থে, প্রবন্ধে, কবিতায়, কবি- 
প্রণামের অনুষ্ঠানে, রবীন্দ্র-স্মৃতি সংরক্ষণে । রাষ্ট্রীয় দূরত্বের বেড়াজাল টপকে সে সব এখানে এসে 
পৌছত | পড়তাম, শুনতাম | আর ভাবতাম, কেমন সে দেশ। কেমন তার রূপ যা রবীন্দ্রনাথকে 
ভরিয়ে তুলেছিল । ছিন্ন পত্রাবলী পড়ে এই বাংলার সঙ্গে আমাদের অনেকের প্রথম পরিচয় হয়েছিল | 
বিশেষ করে শিলাইদহ, শাহজাদপুর (সাজাদপুর') ও পতিসরের সঙ্গে। কল্পনায় মনের পর্দায় 
কাছে শাহজাদপুর, আর নাগরনদীতীরের ASAA একবার গিয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়েছিল- যারা 
মাতৃভাষায় সহোদর তারা কেমন করে প্রাণের ধনের মত আগলে রেখেছে এই শিলাইদহ শাহজাদপুর 

: তকে | সুযোগ হয়েছিল ১৯৯৩-এর মার্চ মাসে | কেমন দেখলাম এখানে সে 





“পদ্মা কোথায় চলেছে দূর আকাশের তলায়" 

উত্তরবঙ্গের বিরাহিমপুর, শাহজাদপুর ও কালীগ্রাম-_এই তিনটি পরগনা নিয়ে জোড়ার্সাকো 
ঠাকুরপরিবারের জমিদারি ছিল । সে সময়ে বিরাহিমপুর নদীয়া, শাহজাদপুর পাবনা ও কালীপ্রাম 
রাজশাহী জেলার মধ্যে ছিল। একমাত্র পদ্মাই ছিল এই তিনটি জেলার সংযোগসূত্র। এই তিনটি 
পরগনার কাছারিবাড়ি ছিল যথাক্রমে শিলাইদহ, শাহজাদপুর ও পতিসর । মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
এই বিশাল জমিদারি রক্ষার দায়িত্বে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ওপর এই জমিদারি পরিচালনার ভার 
পড়ার আগে দেবেন্দ্রনাথের CTV জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় জমিদারি দেখাশোনা করতেন | 
তার মৃত্যুর পর অন্যান্য পুত্রগণ নানা কারণে অসমর্থ হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ তার কনিষ্ঠ পুত্র 
রবীন্দ্রনাথের ওপর জমিদারি পরিচালনার দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিস্ত হন | দেবেন্দ্রনাথ তার এই পুত্রের 
স্বভাব-প্রকৃতিতে কবিসুলভ ভাব লক্ষ্য করলেও তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে, রবীন্দ্রনাথই 
বছর বয়সের রবীন্দ্রনাথকে কলকাতার সেরেস্তায় বসিয়ে জমিদারি-সংক্রাস্ত সব রকমের খুঁটিনাটি 
কাজ শিখিয়ে উপযুক্ত করে তুলেছিলেন । রবীন্দ্রনাথের ওপর উল্লিখিত তিনটি পরগনার দেখাশোনার 
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ছিল এই রকম : vey ১৮৯১ থেকে ১৮৯৬ পা ও Pht পরগনা | 
(2) ১৮৯৬ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত_বিরাহিম ও কালীগ্রাম পরগনা (৩) ১৯২১ থেকে (ভাগাভাগির 
পর নিজস্ব জমিদারি) কালীগ্রাম পরগনা | ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ শেষবারের মত পতিসর 
গিয়েছিলেন। জমিদারের দায়িত্বভার প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত না হলেও এই জমিদারিই 
তার জীবনে শাপে বর হয়েছিল । এই সূত্রেই শহরের ক্ষুদ্র NS) ছাড়িয়ে বাংলার বৃহত্তর জীবন ও 


জীবন-পরিবেশের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয়ের সুযোগ ঘটে । তিনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠেন। নানা 
বৈচিত্র্য ভরে ওঠে তার ARASTA | 


ঠিকানা : রবীন্দ্র রোড, শিলাইদহ ! 

কুষ্টিয়া শহরের পাশ দিয়ে ক্ষীণ ধারায় এখনো বয়ে চলেছে পদ্মার উপনদী গড়াই । এই নদীর 
বিস্তীর্ণ চর পায়ে হেটে ওপারে শিলাইদহ যাওয়ার পথের শুরু | রবীন্দ্রনাথের আমলেই নদীর ঘাট 
থেকে শিলাইদহের কুঠিবাড়ি পর্যন্ত পথ তৈরি হয়েছিল। এখন এ পথের নাম “রবীন্দ্র রোড'। এই 
পথ ধরে ভ্যান রিক্সায় সহজেই শিলাইদহে পৌছন যায় | মনে একটা ভয় চেপে বসে আছে। কী 
ভেবে এসেছি, আর কী দেখতে হবে-_এই ভয় | আগেভাগে মনে একটা মনের মতন ছবি তৈরি 
হয়ে থাকে | CAS ছবিটা ভেঙে যাওয়ার ভয়, আঘাত পাওয়ার ভয় | রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আমাদের 
দুর্বলতা ও কৌতূহলের শেষ নেই । তা না হলে যে শ্বশুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাথ কোনদিন গিয়েছিলেন 
কিনা জানি না, এমন কি বিয়ে পর্যস্ত করতে যান নি, রবীন্দ্রনাথের সেই শ্বশুরবাড়ি দেখার ঝোক 
চাপবে কেন | রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ি! খুলনা শহর. থেকে কাছেই দক্ষিণডিহি গ্রাম! চল, তবে 
দেখে আসি। আর গিয়েই বিপত্তি। স্থানীয় বীরেন্দ্রনাথ কুণ্ড মহাশয়ের সহযোগিতায় বাড়িটা তো 
চেনা গেল। সাবেক আমলের ছোটখাটো জমিদারবাড়ির গড়নে তৈরি বাড়িটির এখন বড়ই জীর্ণ 
দশা। দূর থেকে দেখে ফিরে আসতে হয়েছিল । সমাজের নিন পরিচয়ের মানুষেরা এ বাড়ি দখল 
করে বাস PACH | তারা কারুকে সে বাড়ির কাছে ঘেঁসতে দেয় না । ভারী মন নিয়ে ফিরে আসতে 
হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়ির এই হাল দেখে এসেছিলাম বলে হয়তো সম্প্রতি কাগজে 
যখন সংবাদটি প্রকাশিত হল যে, বাংলাদেশ সরকার দক্ষিণভিহিতে রবীন্দ্রনাথের শ্বশুরবাড়িটি 
অধিগ্রহণ করে রবীন্দ্র-স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন, তখন সে সংবাদে খুবই খুশি হয়েছিলাম ৷ যাই 
হোক, এ তো পরের কথা | আঘাত পাওয়ার ভয় নিয়েই শিলাইদহতে পৌছেছিলাম। পৌছিয়েই 
প্রথম নজরে মনটা ভরে গেল | 

শিলাইদহ শাহজাদপুর কাছারিবাড়ি ও সংলগ্ন বাগান রক্ষণাবেক্ষনের ভার নিয়েছে বাংলাদেশের 
প্ৰত্নতত্ব বিভাগ ৷ জমিদারির দায়িত্বভার নিয়ে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসেছিলেন ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে, 
তাকে বিদায় নিতে হয়েছিল ১৯২১ খ্রিষ্টাব্দে। ১৯৩৭ খ্ৰিষ্টাব্দে ভাগ্যকুলের জমিদার শ্যামারঙ্গিণী 
রায়চৌধুরী শিলাইদহের জমিদারি নিলামে কিনে নেন। তারপর পদ্মায় এতদিনে কত জল বয়ে 
শিয়েছে।তবুও বিশ্ববরেণ্য কবির প্রতি প্রাণের শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় এখনো বজায় আছে শিলাইদহের 
সেই অসামান্য কুঠিবাড়ি, ঢেউ-খেলানো পাচিলে-ঘেরা ফুলের বাগান, আর তার বাইরে চারিপাশ 
জুড়ে আম-নারকেল-কাঠাল-শিশু গাছের ছায়াসুনিবিড় বাগান | এই যে এখনো সেই শিলাইদহকে__ 
যা ছিল এই বাংলায় রবীন্দ্রনাথের সব থেকে প্রিয় জায়গা__এত বড় ব্যাপারটার পরেও, তাকে 
স্পর্শ করতে পারছি, দুচোখ ভরে দেখতে পাচ্ছি, __এটি আমাদের কম পাওয়া নয় | 


CEY চট্রোপাধ্যায় Cy ৫১ 











KO: 

সারাটা বাগান জুড়ে অনেক মানুষের সমাগমের চিহ্ন এখানে-সেখানে পড়ে আছে। বোঝা 
গেল. পঁচিশে বৈশাখ ও অন্যান্য বিশেষ ছুটির দিনে এখানে যথেষ্ট পর্যটক-সমাগম হয় । কুঠিবাড়ির 
বাগানে ঢোকার আগে শৌখিন বাগানে ঘেরা একটা সুন্দর পাস্থনিবাস তৈরি করা হয়েছে। 
মিল আছে। বাগানের পশ্চিমে এখনো আছে সেই শান-বাধানো পুকুরটি | এই শান-বাধানো ঘাটের 
দুপাশে রবীন্দ্রনাথ যে দুটো বকুলগাছ লাগিয়ে ছিলেন, সে দু'টি শাখা-প্রশাখা মেলে বনস্পতির রূপ 
ধরেএখনো আছে। ছায়ায় ঢাকা এই বাগানে ঘুরতে ঘুরতে চলে যাই ভবনের পেছন দিকের আম 
বাগান | ফিরে এসে পুকুরের ঘাটে বকুলের ছায়ায় বসে চারপাশে তাকিয়ে মনে হয়, সত্যিই এ যেন 
আর এক = feared | রবীন্দ্রনাথেরও নাকি ইচ্ছে হয়েছিল এখানে গড়ে তুলবেন অন্য এক 
শার্তিনিকেতন | শিলাইদহ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের এত ভালোবাসা ছিল যে, ১৩১১ সালের মাঘ মাসে 
ক'মাসের জন্য তিনি শাস্তিনিকেতনের বিদ্যালয়কে এখানে তুলে এনেছিলেন | কিন্তু মানুষের সব 
আশা তো পুরণ হয় না। অপ্রিয় বাস্তব পরিস্থিতি তার পথ রোধ করে দাঁড়ায়। একদিন তাবে 
ভারাক্রান্ত মনে শিলাইদহ থেকে বিদায় নিতে FA | 

জমিদারের কাছারিবাড়ি বলতে আমরা যেমন আকৃতির বাড়ি বুঝি, শিলাইদহের এই ভবনটি 
একেবারেই সে রকম নয়। ছোটখাটো কটেজবাড়ির মত দেখতে । ১৮৯২ খ্রিষ্টাব্দে ভবনটি 
প্রাথমিকভাবে তৈরি হয়েছিল | পরে রবীন্দ্রনাথের সময়ে কিছু পরিবর্তন করে বাড়িটি বর্তমানের 
রূপ পেয়েছিল। বাংলাদেশের প্রত্বতত্ত বিভাগ অতি যত্ব সহকারে সেই রূপটি এখনো যে ধরে 
রেখেছেন এ জন্যে আমরা কৃতজ্ঞ | 

ভবন-উদ্যানে ঢুকে ডান দিকে একটি বীধানো চাতাল চোখে পড়ে । সম্ভবত এখানে ছিল গৃহশিক্ষক 
লরেন্স সাহেবের বাংলো । বইপড়া অনুমান যদি সত্যি হয় তবে এখানে অনেক জ্ঞানীশুণীজনের 
সমাবেশে সভা অনুষ্ঠান BATS | শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে YACS ঘুরতে একটা অসুবিধার কথা বার 
বার মনে হয়েছে । এখানে তেমন কোন গাইড চোখে পড়েনি যিনি এই কুঠিবাড়ি ও বাগানের 
রবীন্দ্র-আমলের ইতিহাস জানেন | তাছাড়া যথাস্থানে পরিচয়পত্র ও ফলক না থাকায় অনেক 
কিছুই অজানা থেকে যায়। আড়াইতলা শিলাইদহ ভবনটির উপরতলার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘরটি 
ছাড়া অন্য ঘরগুলি রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত বিভিন্ন জিনিসপত্র ও তার সৃষ্টির নানান উপকরণ দিয়ে 
সাজানো | তবে কোনো ঘরে ঢুকেই মন ভরে না। এটুকু জানারও সুযোগ নেই, রবীন্দ্রনাথ কোন্‌ 
ঘরটা কোন্‌ কাজে ব্যবহার করতেন। জিনিসপত্রের মধ্যে আছে কটি চেয়ার টেবিল, একটা বড় 
আরাম কেদারা, ATA, নৌকোর কাঠামো | কিন্তু এ সবের আসল পরিচয় কী? কোথা থেকে এই 
সব জিনিসপত্র আনা হয়েছে? আমরা জানি ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে বিরাহিমপুর পরগনার জমিদারি 
ঠাকুরপরিবারের হাতছাড়া হয়। ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে সৈয়দ মুর্তাজা আলী মহাশয় যখন শিলাইদহে 
এসেছিলেন, তখন তাকে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত আসবাবের মধ্যে মাত্র একটি লম্বা বেতের চেয়ার 
দেখিয়ে বলা হয়েছিল যে, কবির স্মৃতিচিহের আর কিছুই নেই। তারও বন্ধ বছর পরে ১৯৭২ 
খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে মেত্রেয়ী দেবী সদ্যস্বাধীন বাংলাদেশের এই শিলাইদহে এসেছিলেন | তখন 
তিনি একটি পাক্কী আর একটি চেয়ারের কাঠামো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পান নি। তা হলে 
বর্তমানের ঘরে ঘরে সাজানো আসবাব সব কোথা থেকে এল? 

কাঠের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলে প্রধান আকর্ষণ পুবের ঘর। এ ঘরে একটা 
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পালক্ক পাতা আছে। মনে হল এ ঘরটি কবির সেই শয়নকক্ষ। দোতালার ছাদে উঠে একটি ছোট 
ঘর । ঘরের দেওয়াল বলতে সবই জানালা | সঙ্গে স্নানের ঘর | ঘরের সামনে পিছনে পাকা ছাদ। 
' ঘরটা একেবারেই শুন্য । অথচ এই ঘরটা কবি-জীবনে এক সময় কত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল | 
মৃণালিনী দেবীর মৃত্যুর পর দোতলার ছাদে শুধুমাত্র এই ছোটঘরটি তৈরি করা হয়েছিল | রবীন্দ্রনাথ 
এই ঘরে বসে লিখতে ভালোবাসতেন। এই ঘরে বসেই তিনি ১৯১২ খ্রিস্টান্দে 'গীতাপ্তলি'র 
ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন । কিন্তু এই ঘরটির সঙ্গে রবীন্দ্রানুরাগীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার 
কোনো ব্যবস্থাই নেই। আবার ফিরে আসি আমবাগানের fash ছায়ায় | 
গোধূলির আলো-আধারিতে মনে পড়ে শিলাইদহের উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথের শেষ পত্রখানি 
(১৩৪৬ সালে ১লা চৈত্র তারিখে শিলাইদহ পল্ীসাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদককে লিখিত পত্র)। 
সে পত্রে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, আমার যৌবন ও cat বয়সের সাহিত্যরস-সাধনার তীর্থস্থান 
ছিল পদ্মাপ্রবাহচুক্ষিত শিলাইদহ পল্লীতে 1’ 


কুষ্টিয়া থেকে বাসে বাসে সহজেই শাহজাদপুরে পৌছনো যায় | শিলাইদহের কুঠিবাড়ির সঙ্গে 
শাহজদপুরের “কাচারীবাড়ী”র পরিবেশগত মিল একেবারে নেই | শাহজাদপুর বর্তমানে সিরাজগঞ্জ 
জেলার একটি শহর | বেশ জমজমাট জায়গা । পৌছে দেখলাম বাজারের fale পরিবেশের মধ্যেও 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে দাড়িয়ে আছে “রবীন্দ্রনাথের কাচারীবাড়ী”। দোতলাবাড়ি। ছোট আকারের 
জমিদারবাড়ির মতই দেখতে | শিলাইদহে'র কাছারিবাড়ি ও বাগান তৈরি করে নিতে হয়েছিল। 
শাহজাদপুরে বিরাট বাগান সহ বাড়ি পাওয়া গিয়েছিল | রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ 
ঠাকুর নিলামে এই পরগনাটি কিনে নেন (১৮৪০)। তখন নীলকর সাহেবের এই বাগান আর 
কুঠিবাড়িটি তার অধিকারে আসে মূল ভবনটির লাগোয়া বাহারি বাগানটির বাইরেও অনেকটা 
জায়গা জুড়ে বড় বাগান ছিল । বর্তমানে সেই সীমানাটা চিহ্নিত করা যায় না। ভবনের ডান দিকে 
অনেককাল আগের একটা বকুল গাছের নীচে একটি সিমেন্টের স্থায়ী মঞ্চ | এখানে বিভিন্ন সময়ে 
অনুষ্ঠান হয় | বিশেষ করে পঁচিশে বৈশাখে । এর পেছন দিকে পুরানো আমলের একটা ভাঙাবাড়ি। 
লোকে বলে, এটাই নাকি আগের আমলে কাছারিবাড়ি ছিল । এখানে নায়েব বসতেন । বাড়িটির 
খুবই ভগ্ন দশা | অধিকাংশ ঘরের ছাদ নেই । এর মধ্যেই দু'একটা ঘর সাজিয়ে নিয়ে রাজস্ব বিভাগের 
অফিস বসেছে | কুঠিবাড়ির সীমানার মধ্যে এই সরকারি বিভাগের আর একটি বাড়ি তৈরি হয়েছে। 

শাহজাদপুরের “কাচারী বাড়ী” ও উদ্যানটি দেখে মনে হয়, বাংলাদেশ সরকার যোগ্য ব্যক্তির 
হাতে এ সর দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়েছেন | শুনলাম, এই বাড়িটি ভাঙাচোরা অবস্থায় পড়ে ছিল। 
প্রত্ুতত্ত বিভাগ বাড়িটির এতিহাসিক রূপ বজায় রেখে প্রচুর সংস্কার সাধন করেছেন | ভবিষ্যৎ 
পরিকল্পনাও আছে। পর্যটকরা এখানে এসে যাতে থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করা হবে | ভবনের 
. একতলা ও দোতলার ঘরগুলিতে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত অনেক রকমের আসবাব, অন্যান্য 
জিনিসপত্র, বইপত্র খুবই TE সহকারে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। দুটি তলেই ছোটবড় সাতটি করে 
ঘর। নীচের তলায় ঘরগুলিতে নানা আল্লোকচিত্রের প্রদর্শনী ও লাইব্রেরী | এ বাড়ির একতলাতেই 
সেই পোস্ট অফিসটি ছিল। রবীন্দ্রনাথ পত্রে লিখেছিলেন, যখন আমাদের এই কুঠিবাড়ির 
একতলাতেই পোস্টঅফিস ছিল এবং আমি একে (পোস্টমাস্টারকে) প্রতিদিন দেখতে পেতুম, 
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একতলা থেকে দোতলায় উঠে যেন হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে অনেক কিছু পেয়ে গেলাম! 
শাহজাদপুরের কুঠিবাডিতে আমাদের জনো ঘরে ঘরে এতকিছু এত সুন্দরভাবে সাজিয়ে রাখা 
হয়েছে_ এ সংবাদ শুধু আমি কেন অনেকেই জানেন না। একতলার মত দোতলাতেও উত্তর 
দক্ষিণ বড় বারান্দা । ঘরগুলি পরপর । তার মধ্যে প্রধান চারটি ঘরে সে আমলের দুর্লভ সব 
জিনিষপত্রে সাজানো । তবে রবীন্দ্রনাথের সময়ে যেমনভাবে সাজানো ছিল তেমনভাবে Az | 
সম্ভবও নয়। ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের এখানকার পালা শেষ হয়েছিল । মাত্র পাঁচ'ছ বছর 
শাহজাদপুরের জমিদারি তার দায়িত্বে ছিল (১৮৯১-১৮৯৬)। শাহজাদপুরে এই অল্পকালের স্থায়িত্ব 
হলেও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিসাধনার ক্ষেত্র এখানকার ভূমিকা বা প্রভাব ছিল অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ 
বলতেন, ‘আমি চারটি বৃহৎ ঘরের একলা মালিক, সমস্ত দরজাগুলি খুলে বসে থাকি। এখানে 
যেমন আমার মনে 'লেখবার ভাব ও ইচ্ছা আসে তেমন আর কোথাও না, (RAAT ১১৯)। একথা 
যে কতখানি সত্যি তার সৃষ্টিসম্তারের সময়-পঞ্জী দেখলেই বুঝতে পারি । ঘরে ঘরে কী কী দেখলাম 
সে বিপুল আয়তনের তালিকা ও পরিচয় দেওয়ার সুযোগ এখানে নেই! বলতে পারি, চারটি 
- বৃহৎ ঘরেই সাজানো আছে সাবেকি আমলের বহু রকমের জিনিষপত্র_ যা রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার 
করেছিলেন | রান্না ঘরের নানান তৈজসপত্র থেকে শুরু করে অর্পানটি পর্যস্ত। এই সব দেখতে 
দেখতে মনে হল, রবীন্দ্রানুরাগীরা শিলাইদহের অপূর্ণ সাধ এখানে এসে যত খুশি মিটিয়ে নিতে 

পারেন। যিনি দায়িত্বে আছেন এবং যাদের সহযোগিতায় শাহজাদপুরের কাছারিবাড়িতে রবীন্দ্রনাথকে 

এতখানি পাই তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতায় মনটা ভরে ST | 

' শাহজাদপুর রবীন্দ্রনাথের অনেকখানি জুড়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথ শাহজাদপুর কৃঠিবাড়িতে এসে 
আবেগে এলোমেলো হয়ে পড়তেন। এখানে এলেই তার সৃষ্টির সব উৎসমুখ খুলে CTS | 
শাহজাদপুরের সময়-পর্বটি (১৮৯১- ১৮৯৬) ছিল তার ছোটগল্প লেখার বিশেষ পর্ব । এ সময়ে 
রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে আমরা যে সব অসাধারণ গল্প পেয়েছি, তার অধিকাংশ শাহজাদপুরে এই 
কুঠিবাড়ির দোতলার ঘরে. বসে লেখা । একবার তিনি ইন্দিরা দেবীকে এক পত্রে লিখেছিলেন, 
“আমার এই শাহজাদপুরের দুপুরবেলা গল্পের দুপুরবেলা’ ছন্রপত্র-১১৯)। এক তিক্ত পরিস্থিতিতে 
তাকে তার প্রিয় শাহজাদপুরের এই কুঠিবাড়িটি ত্যাগ করতে হয়েছিল। সেই ব্যথা তার বুকে 
বহুদিন ধরে জেগেছিল। 

চৈতালি-র পতিসর' 
"রবীন্দ্রনাথের জমিদারি-জীবনে পতিসর খুবই গুরুত্বপুর্ণ | শাহজাদপুর চলে গেল (১৮৯৬), 
*শিলাইদহ হাতছাড়া হল (১৯২১), রইল পড়ে পতিসর, তার নিজস্ব জমিদারি | রবীন্দ্রনাথ কালীগ্রাম 
পরগনাটি গোড়া থেকেই তেমন পছন্দ করতেন না। নাগর নদীতীরে কাছারিবাড়িটিতেও থাকতে 
চাইতেন না। জমিদারি দেখাশোনা করার জন্যে যখন পতিসরে যেতেন অধিকাংশ সময় বোটেই 
কাটাতেন ।:তবুও যে তার প্রজাগণ কোনো দিন অবহেলিত হননি তা রবীন্দ্রনাথের জমিদারির 
অতীত কথা পড়লে জানা যায় | দেখেছি, এখনো- এই এতদিন পরেও পতিসরের সাধারণ মানুষজন 
বংশপরস্পরায় শ্রদ্ধাভালোবাসা নিয়ে তাদের এককাল্লের জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম স্মরণ 
করে । 
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কেমন ভাবে রাখা হয়েছে সেই কাচ্ছারিবাড়ি ? 
দেখলাম, রা 


সংযোগহীন সেই পতিসরকে আত্রাই নদীপথে খুঁজতে খুঁজতে অনেক কষ্টে তাকে আবিস্কার করতে 
হয়েছিল । পৌছে মনে হল, এত কষ্ট করে না পৌছলে বুঝি ভালো হত । ছিন্নপত্রাবলীর পতিসর 
আমার মানসপটে ছিল ভালো | 

পতিসরে জমিদার ও *চৈতালি'র কবি রবীন্দ্রনাথের কাছারিবাড়ি পুরানো আমলের বারোয়া 
পোড়ো বাড়ির মত অবহেলায় পড়ে আছে। চারিপাশের পরিবেশ খুবই অপরিচ্ছন্ন। রবীন্দ্র স্মৃতিধন্য 
পতিসরের এই মাটি কপালে ঠেকানো ছাড়া এখানে এসে আর কোনও তৃপ্তি নেই কাছারি 
গঠনশৈলী সাধারণ একতলা বাড়ি। তবে বাড়ির তুলনায় বড় বেমানানভাবে একটি সিংহদুয়ার 
আছে। নাগর নদীতীরে একটি বড় মাঠ। মাঠের মধ্যে দিয়ে সিংহদুয়ারের দিকে এগোলে বাঁ দিকে 
প্রায় মজে-যাওয়া একটি পুকুর ৷ পুকুরের নাম “রবীন্দ্র সরোবর’ কাছারিবাড়ির মাঠের দিকের 
ঘরশুলিতে দেখলাম দোকান বসেছে। প্রধান দরজা দিয়ে ঢুকে ডান দিকের একটা ঘরে ডাকঘর | 
আর একটু এগোলে চারকোনা চাতাল। তিন দিকে উঁচু বারান্দা । সামনে পাশে ছোটবড় গোটা 
সাতেক ঘর । সোজাসুজি ঘরটি সব থেকে বড় 1 এই ঘরটিতে রাজস্ব বিভাগের অফিস হয়েছে। 
বারান্দার বা দিকের কোনায় ছাদে ওঠার সিঁড়ি | ছাদে উঠলে বোঝা যায়, এক সময় কাছারিবাড়ির 
এলাকাটা অনেক বড় ছিল । যে পিলখানার কথা পড়েছিলাম তার কোনো [SE চোখে পড়ল AT | 
সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে ভাবি, রাজস্ব বিভাগের অফিসটি না থাকলে, এই ভর দুপুরবেলায় এ 
বাড়িতে ঢুকতে গা ছমছম করত | 

বাংলাদেশ সরকার পতিসরে রবীন্দ্রনাথের বাড়িটি এখানে অধিগ্রহণ করেন নি | সেই জন্যে এ 
বাড়ির এতিহাসিক তথ্যসন্ধানের সুযোগ নেই। তবু রাজস্ব বিভাগের অফিসঘরে গিয়ে তহশীলদার 
প্রৌঢ় খন্দকার আনসার আলী মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ করে বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা 
সম্বন্ধে কিছু জানা গেল। সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষেরা কাছারিবাড়ি এবং তার এলাকা দখল 
করে বাস করছে। সেই আমলের একটি ছোট কাঠের চেয়ার ছাডা আর কিছুই নেই। একটা ঘরে 
সংবাদ, বাংলাদেশ সরকারের পর্যটন বিভাগ অদূর ভবিষ্যতে পতিসরে একটি পর্যটনকেন্দ্র গড়ে 
তুলবেন | তারজন্যে এই বিভাগকে আট একর তের [ACH জমি দেওয়া হচ্ছে | তবু ভালো একটা 
প্রত্যাশা নিয়ে ফেরা গেল। হয়তো এর পরের বার এসে দেখব শাহজাদপুরের বাড়িটির মত 
পতিসরের জমিদারের কাছারিবাড়িটি নাগর নদীর তীরে এক উজ্জ্বল চিত্র হয়ে দাড়িয়ে আছে! 








রবীন্দ্রজীবনী (১ম ও ৩য়)- _প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী 
রবাড়ির কথা---হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য সংসদ 
ene শিলাইদহ-__আবুল আহসান চৌধুরী, বাংলা একাডেমি, ঢাকা 
শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ-_ প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ 
. সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথ_ মোহাম্মদ আনসারুজ্জামান, বর্ণমিছিল, ঢাকা 
রবীন্দ্রবিশ্বে পূর্ববঙ্গ, পূর্ববঙ্গে রবীন্দ্রচর্চা__গোলাম মুরশিদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা > 
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রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে তার সঙ্গে জাপানিদের গভীর সম্পর্ক ছিল। রবীন্দ্রনাথ জাপানের 
সংস্কৃতি জাপানিদের গুণাবলীর উচ্চ প্রশংসা করতেন এবং জাপানিদের ভালবাসতেন । এটা 
জাপানিদের চিরস্মরণীয় গর্বের ব্যাপার কিন্তু তিনি জাপানের অতিরিক্ত সমরবাদ ও অতিরিক্ত 
বাণিজ্যবাদের তীব্র সমালোচনা করেছিলেন বলে কিছু জাপানি রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা করেছিলেন। 
তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আজ অবধি জাপানে রবীন্দ্রনাথের আর কেভ সমালোচনা 
করেননি । রবীন্দ্রান্রাণীর সংখ্যা এরপর থেকে বৃদ্ধি হতে থাকে | 

১৯৪১ সালে মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি ভবিষ্যতের সতর্ক বাণী “সভ্যতার সংকট” লিখে 
মহাযুদ্ধের আসন্নতার পূর্বানুভবের প্রকাশ করেছিলেন | জাপানিরা যুদ্ধের পর রবীন্দ্রনাথের শাস্তিবাণী 
এবং সর্বজনীন মানবতাবাদে আকৃষ্ট হয়। যুদ্ধের পর রবীন্দ্রচর্চা ও প্রচারের প্রথম মহা ঢেউ উঠল 
রবীন্দ্র জন্ম-শতবার্ষিকীর সময় | রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে জাপানে বাংলা ভাষার চর্চা করেছিলেন 
দুজন মাত্র। একজন গোরা অনুবাদ করেছিলেন, আর একজন রবীন্দ্রনাথ থেকে বাংলা শিখে 
১৯১৬ সালে কবিশুরুর প্রথম জাপান ভ্রমণের সময় দোভাষীর কাজ করেছিলেন | কিন্তু উনিশ 

শতকের পাচ ও ছ'দশক থেকে বাংলা ভাষা শেখার জন্য জাপানি ছাত্র ও গবেষকেরা কলকাতা, 
শান্তিনিকেতন ও বাংলাদেশে খায় | তারা পরবর্তীকালে TRAGER GINS প্রবল ও বিপুল ভাবে 
বহন করেছে। 

কিন্ত জাপানে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রচার ও চর্চার ইতিহাসে মহাচিহ্ন রেখে দিয়েছেন বৌদ্ধধর্মের 
একজন সুবিখ্যাত পণ্ডিত ৷ তার নাম Shoko Watanabe | তিনি ছিলেন পৃথিবীর প্রায় ৩০টি 
ভাষায় পারদর্শী | তিনি পালি, সংস্কৃত, তিব্বতী ও প্রাচীন চীনা ভাষায় জ্ঞান লাভ করে বৌদ্ধধর্ম 
এবং ন্যায় দর্শন সম্পর্কে বিবিধ প্রবন্ধ ও পুস্তক প্রকাশ করেছিলেন তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় 
থেকে রবীন্দ্রসাহিত্যের আকর্ষণে বাংলা ভাষার চর্চা আরম্ভ করেন | যেহেতু তার ভাষায় বুৎপত্তি 
ছিল, সেইজন্য ভারতবর্ষে না গিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে তিনি বাংলা ভাষায় দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। 
ঠিক রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর সময় ১৯৬১ সালে তিনি সর্বপ্রথম মূল বাংলা থেকে রবীন্দ্রলাথের 
গীতাঞ্জলি জাপানি ভাষায় অনুবাদ করেন। ৯৯১৫ সাল থেকে আজ AAG নানা অনুবাদক ইংরেজি 
গীতার্জলি জাপানি ভাষায় প্রায় দশবার অনুবাদ করেন | কিন্তু Shoko Watanabe রবীন্দ্রনা 
গীতাঞ্জলির মর্মভাব, আবেগ ও ছন্দ জাপানি ভাষায় যথার্থ অনুবাদ করতে সক্ষম হয়েছেন | আমি 
প্রথমে তার কাছে বাংলা ভাষা শিখেছি। রবীন্দ্র শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে নানা পরিকল্পনা 
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১. Apollon প্রকাশন থেকে ৭ খণ্ডের রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল। ইংরেজি ভাষা 
থেকে অনুবাদ Fal | একটি ব্যতিক্রম উপরোক্ত Shoko Watanabe-এর গীতাঞ্জলি । 

২. রবীন্দ্রজয়স্তী মাসিক খবরের কাগজ “সত্য” ১৯৫১ সালের জুলাই মাস থেকে ১৯৬২ 
সালের মার্চ মাসের মধ্যে ২২ সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় ।এই তথ্যপূর্ণ কাগজে রবীন্দ্রনাথের 
জীবিতকালে শাস্তিনিকেতনের জাপানি ছাত্রছাত্রী, অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের স্মৃতিচারণ, জাপানিদের 
চোখে রবীন্দ্রনাথের পাঁচবারব্যাপী জাপান-ভ্রমণ বৃত্তান্ত, রবীন্দ্রসাহিত্য, শিক্ষা, দর্শন, শিল্প ও 
সংগীতের পরিচয় ইত্যাদি প্রকাশিত হয়। 

৩. রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য জানার জন্য বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাশ পরিচালনা করা হয়। 

৪. জাপানের নানা স্থানে রবীন্দ্র চক্র তৈরি করা হয় | 
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৫. ব্রবীন্দ্রজয়স্তী সাঁমাতর সম্পাদনায় রবীন্দ্রজন্ম শতবার্ষিকী-স্মৃতি প্রবন্ধগুচ্ছ “Aaa 
ঠাকুর” প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের লেখক ১৭ জন। তাদের মধ্যে প্রাচ্য সংস্কৃতি প্রেমী Kunihiko 
Okura, রবীন্দ্রনাথের ১৯২৯ সালের জাপান-ভ্রমণের সময় -তার বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে ভাবের 
আদান প্রদান করেছিলেন | বৌদ্ধধর্মের ধ্যান সম্প্রদায়ের পণ্ডিত Taisetsu Suzuki, তিনি ১৮৯৩ 
সালের Chicago-a Parliament of Religion-9 উপস্থিত ছিলেন | সেখানে স্বামী বিবেকানন্দ 
ছিলেন ৷ সংস্কৃত ভাষায় বিশেষজ্ঞ Otoya Tanaka “রবীন্দ্রনাথ ও ভারতীয় Classics” প্রবন্ধটি 
লিখেছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের “আত্মচরিত”-এর অনুবাদক Kizo 17925 “দেবেন্দ্রনাথ ও 
রবীন্দ্রনাথ” প্রবন্ধ লিখেছিলেন | তৈনশিন ওকাকুরার-এর নাতি Koshiro Okakura লিখেছিলেন 
“রবীন্দ্রনাথের শাস্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান” | বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক Shinya Kasugai-99 
ATH “Schweizer-a বিচারে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা" এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক 
Tatsuo Morimoto-4 প্রবন্ধ “মানবতাবাদের রক্ষক রবীন্দ্রনাথ" অন্তর্ভূক্ত ছিল | 

৬. টোকিওর বিরাট হলে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল | সেখানে বক্তৃতা 
ও রবীন্দ্রনৃত্য মঞ্চস্থ হয়। 


A. Kiitsu Sakakibara এশিয়া-নৃত্য শিক্ষা কেন্দ্রের সভাপতি 1 তিনি ১৯৫৩ সালে 








স্তিনিকেতনে অধ্যাপক রাজকুমার সেনারিকের কাছে ভারতনাট্যমের গভীর শিক্ষা লাভ করেছিলেন 
এবং ফিরে এসে রবীন্দ্রজয়স্তী উপলক্ষে তার সংস্থার শিল্পীরা রবীন্দ্রনৃত্যের প্রদর্শন করে । শতবার্ষিকী 


অনুষ্ঠানের সময়ও তার সংস্থার শিল্পীরা রবীন্দ্রনৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করেন। 

জাপানে বাংলা ভাষায় চর্চা ক্রমশঃ প্রবল হচ্ছে। তাই রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুবাদ মুল বাংলা 
থেকে সম্ভব হচ্ছে৷ Shizuka Yamamuro, Hiroshi Noma, Tatsuo Morimoto এবং 
Kazuo Azuma-3 যৌথ সম্পাদনায় ১২ খণ্ডে সাত হাজার পৃষ্ঠায় রবীন্দ্র-রচনাবলী জাপানি 
ভাষায় দাইসান বুম্মেই প্রকাশনালয় থেকে ১৯৯৩ সালে এপ্রিল মাসে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয়েছে। 
এই রচনাবলীর প্রথম পরিকল্পনা ১৯৭৫ সালে হয়েছিল | সম্পূর্ণ হতে ১৮ বছর লাগল | উপন্যাস 
“গোরা' "দুই বোন' “চার অধ্যায়"; নাটক “প্রকৃতির প্রতিশোধ", ‘বিসর্জন’, ‘চিত্রাঙ্গদা’, ‘রাজা’, 
“শেষ লেখা’ ইত্যাদি কাব্য গ্রন্থ থেকে নির্বাচিত বহু কবিতা, গক্পগুচ্ছ থেকে নির্বাচিত ৫৪ টি গল্প, 
এবং নানা চিঠিপত্র ও ভ্রমণ কাহিনী ৪০ টির উপর প্রবন্ধ অনুবাদ করা হয়েছে | চারজন সম্পাদক 
ছাড়া রয়েছেন ৩৫ জন অনুবাদক | এই রচনাবলীর দ্বাদশ খণ্ড হচ্ছে গবেষণা খণ্ড । সেখানে রবীন্দ্রনাথ 
সম্পৰ্কীয় ৪১ টি প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। দেশে বিদেশের রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ এবং রবীন্দ্রানুরাশীরা 
এই প্রবন্ধগুলি লিখেছেন | বিশ্বভারতী, রবীন্দ্রভারতী এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন 
অধ্যাপকের প্রবন্ধ এতে রয়েছে। 

জাপানে রবীন্দ্ররচনাবলী ছাড়াও বাৎসরিক পত্রিকা “কল্যাণী” এবং “উজান যাত্রী”-তেও 
রবীন্দ্রসাহিত্যের অনুবাদ ও পরিচয় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া নানা academic 

K yoko Niwa “জাপান ও রবীন্দ্রনাথ” থিসিস লিখে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে Ph.D. ডিগ্রি প্রাপ্ত 
হয়েছেন | Kazuo Azuma “রবীন্দ্রনাথ তাঁর চিস্তাধারা” বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখেছেন। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে আজ অবধি শতাধিক ছাত্রছাত্রী সংগীত ভবনে, কলা ভবনে, 
বাংলা এবং হিন্দি ভাষার Foreign Casual Student Course. Diploma Course, Certifi- 
cate Course-4, দর্শন বিভগে, ইতিহাস বিভাগে পড়তে এসেছে। আর জাপানি বিভাগ ও কলা 
বিভাগে মোট ৯ জন জাপানি অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষকতা করতে এসেছেন। তাদের মধ্যে 
থেকে ১০ জন রবীন্দ্ররচনাবলীর অনুবাদক হয়েছেন | 


কোইকো আজুমা Cj ৫৭ 





আর দুজন প্রাক্তন ছাত্রীর কথা বলা SEE UE HN রান Kambe | তিনি 

প্রথমত কবি ও পাশ্চাত্য সংগীতের গায়িকা । বিশ্বভারতীতে বাং ংলাভাষা ও রবীন্দ্র সংগীতে শিক্ষা 
ক্করেছিলেন। তারপরে এই ২০ বছর ধরে প্রতি বছর শাস্তিদেব ঘোষের নিকটে গিয়ে রবীন্দ্র 
সংগীত শিখেছেন। 

তিনি জাপানে অনেকদিন রবীন্দ্র সংগীতের ক্লাশ নিচ্ছেন। নানা উপলক্ষে নানা জায়গাতে 
রবীন্দ্র সংগীতের প্রচার করছেন! প্রত্যেক বছর মে মাসে তিনি রবীন্দ্র জয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্র 
সংগীতের বড় অনুষ্ঠান পালন করছেন। তিনি সেই অনুষ্ঠানে একা দশটিরও বেশী রবীন্দ্র সংগীত 
গান। তার ছাত্রছাত্রীরাও যোগদান করেন। তিনি অনেক রবীন্দ্র সংগীত জাপানি ভাষায় অনুবাদ 
করেছেন । তাই তার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র সংগীত বাংলায় এবং জাপানিতে গাওয়া হয় । তিনি কলকাতাতে 
মাঝে মাঝে শাস্তিদেব ঘোষের সঙ্গে রবীন্দ্র সংগীতের অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। 

রবীন্দ্রানুরাগী আর একজন বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ছাত্রী হচ্ছেন জাপান প্রবাসী কোরিয়ার মহিলা 
Mina Kang 1 তিনি ১৯৭৪ সালে বিশ্বভারতীতে বাংলা ভাষা ও রবীন্দ্রনৃত্য ও মনিপুরী নৃত্যের 
শিক্ষা নিয়েছেন। তিনি জাপানে রবীন্দ্রনৃত্য শিক্ষার ক্লাশ নিয়ে রবীন্দ্রনৃত্যের অনেক জাপানি শিল্পীদের 
তৈরী করেছেন | তিনি জাপানের বিভিন্ন জায়গায় ও যুরোপের নানা দেশে নৃত্য-অনুষ্ঠান করেছেন। 
তিনি আধ্যাত্মিক TS পছন্দ করেন। 

Mina Kans-এর রবীন্দ্রনৃত্যের CRT তরফ থেকে জাপানি শিল্পীদের নিয়ে রবীন্দ্র জয়স্তীতে 
“শান্তিনিকেতন সন্ধান”, শীর্ষক রবীন্দ্রনৃত্যের অনুষ্ঠান বিগত বছরে পাঁচবার অনুষ্ঠিত হয়েছে। 
যেমন এই বছরে রবীন্দ্রনৃত্য অনুষ্ঠানে এই দশটা নাচ পরিবেশিত হয় : 

(>) নৃত্যের তালে তালে হে নটরাজ, (২) নির্মল কান্ত, নমো হে নমো, (৩) দারুণ অগ্নিবাণে. 
(8) হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে, (৫) আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে, (৬) হিমের রাতে 
গগনের দীপগুলিরে, (৭) শীতের হাওয়ার লাগল নাচন, (৮) ও গো কিশোর আজি তোমার, (৯). 
ওরে গৃহবাসী খোল্‌ দ্বার খোল্‌, (১০) ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে, (১১) আমার মল্লিকা বনে, 
(১২) FACS ফুল গাথল আমার জয়ের মালা | আর জাপানের পশ্চিম অঞ্চলে Osaka, Kyoto 
ও Kobe তেও রবীন্দ্র নৃত্য ও রবীন্দ্রসংগীতের অনুষ্ঠান উদযাপিত হচ্ছে। 

১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীতে ভারতের মধ্যে প্রথম জাপানি বিভাগ খোলা হয় | তারপর CATA 
সাত জন জাপানি অধ্যাপক জাপানি ভাষা শেখান | 

১৯৭১ "সালে টোকিওতে ভারত-জাপান রবীন্দ্রসংস্থা স্থাপিত হয়েছিল । সভাপতি Tsusho 
৪৮০৭০, সাধারণ সম্পাদক Kazuo Azuma | উদ্দেশ্য হল রবীন্দ্রনাথের আদর্শের ভিত্তিতে ভারত- 
জাপানের সাংস্কৃতিক বিনিময় । প্রত্যেক মাসে সভাতে রবীন্দ্রনাথের সময়ে বিশ্বভারতীর জাপানি 
অধ্যাপক অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রীরা শার্তিনিকেতনের নানা অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। সেখানে 
রবীন্দ্র পরিচয়, রবীন্দ্র সংগীত-নৃত্য অনুষ্ঠান ইত্যাদি হত। শার্তিনিকেতনে ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠিয়ে 
দেওয়া হত। 

ভারত-জাপান রবীন্দ্র সংস্থার পক্ষ থেকে বিশ্বভার্তীতে নিগ্পন ভবন স্থাপনের প্রস্তাব 

ভারতীর তখনকার আচার্য প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট প্রেরিত হয়েছিল । 

১৯৮৮ সালে জাপানে ভারত উৎসব পালিত হয় ৷ তখন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও বিবিধ অনুষ্ঠান 
পরিচালনা করা হয় । শাস্তিদেব ঘোষ ও শর্মিলা রায় রবীন্দ্র সংগীত গেয়েছিলেন এবং জাপানে 
প্রথম রবীন্দ্রচিত্র প্রদর্শনী হয়েছিল। হাজার হাজার দর্শক দেখতে এসে অভিভূত হয়েছে। এটা 
এতিহাসিক ঘটনা । এছাড়া রবীন্দ্র Symposium- অনুষ্ঠিত হয়। 
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বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিমাহসাধন বসু এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেছেন। সেই সময় তিনি 
বিশ্বভারতীর জাপানি প্রাক্তনীদের ও জাপানি রবীন্দ্রনুরাগীদের কাছে বিশ্বভারতীর নিপ্রন ভবন 
স্থাপনের ব্যাপারে সহযোগিতার আহান SAA | প্রথমে ভারত-জাপান রবীন্দ্র-স স্থাবর সভাপতি 
Tsusho 8৮০৫০ ও সাধারণ সম্পাদক Kazuo Azuma দুইজনেই ভারত-জাপান রবীন্দ্রসংস্থার 
তরফ থেকে নিপ্পন ভবনের পরিকল্পনা করেছিলেন | রবীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘাকান্থমিত we বাস্তবায়িত 
করতে দুজনে আনন্দের সঙ্গে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, ছাত্র-ছাত্রী এবং 
রবীন্দ্রানুরাগী সকলের কাছে বিশ্বভারতীর এই প্রস্তাব জানিয়েছিলেন | তারা সকলে এক হয়ে এই 
প্রস্তাব গ্রহণ BCAA | ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসে “Ase ভবন সংগঠন সমিতি-জাপান”" প্রতিষ্ঠা 
করা হল। সমিতির পক্ষ থেকে নিপ্পন ভবনের বিস্তারিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, এর প্রধান 
উদ্দেশ্য হল ভারত-জাপানের গবেষণা ও সাংস্কৃতিক বিনিময় | সমিতির সভাপতি Tsusho Byodo, 
সাধারণ সম্পাদক SSS আজুমা, আর অন্যান্যদের মধ্যে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক Tatsuo 
Morimoto, অধ্যাপিকা সুবিখ্যাত চিত্রকর Fuku Akino, বিশ্ববিখ্যাত ভারততত্তববিদ Hajime 
Nakamura, Kiitsu Sakakibara, Madam Tomi Kora প্রমুখ উল্লেখযোগ্য | 

বিশ্বভারতীর উপাচার্য নিমাইসাধন বসু, অশীন দাশগুপ্ত, শিশির মুখোপাধ্যায় ও সব্যসাচী 
ভট্টাচার্য সকলেই এই নিপ্রন ভবন নির্মাণের জন্য বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও কর্মীদের সহযোগিতা 
নিয়ে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। বর্তমান উপাচার্য ডঃ দিলীপকৃমার সিংহও আপ্রাণ সাহায্য করে 
চলেছেন। 

১৯৯১ সালে শিশির মুখোপাধ্যায় নিপ্লন ভবন ভিত্তিস্থাপনের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছেন | 
সভাপতি ছিলেন শাস্তিদেব ঘোষ । নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয় ১৯৯৩ সালের শেষে । ১৯৯৪ 
সালের ফেব্রুয়ারি মাসে fata ভবন উদ্বোধন হয় উপাচার্য সব্যসাচী ভট্টাচার্যের আমলে | 
ভারতবর্ষের উপরাষ্ট্রপতি কে আর নারায়ণ, Mate জাপান দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত ও জাপানি 
অধ্যাপকেরাও অনুষ্ঠান-মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন | 

অন্যদিকে জাপানের fase ভবন সংগঠন সমিতি বিশ্বভারতীর নিপ্লন ভবন নির্মাণের ভিত্তি 
স্থাপন, নির্মাণ কার্ষের সম্পূর্ণতা ও উদ্বোধন ইত্যাদি উপলক্ষে এবং রবীন্দ্র SAS উপলক্ষে টোকিওস্থ 
ভারত-দূতাবাসে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এবং জাপানের বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গের উপস্থিতিতে আনন্দ-সভা 
অনুষ্ঠান করেছে বারংবার | সেখানে অভিনন্দন ভাষণ, বক্তৃতা ও রবীন্দ্রনৃত্য ও সঙ্গীত পরিবেশিত 
বন্দ্যোপাধ্যায়, বাদক দেবাশিস হাজরা ও নিপ্লন ভবনের অধ্যক্ষ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের 
আহ্বানে এসে সাংস্কৃতিক বিনিময়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন । 

অন্যদিকে fasta ভবনের উদ্বোধনের পর বিশ্বভারতীর আহানে Japan Foundation-এর 
মাধ্যমে জাপানের প্রথম শ্রেণীর পণ্ডিতরা বিশ্বভারতীতে এসে বিশ্বভারতীর অধ্যাপক ও গবেষকদের : 
সঙ্গে গবেষণামূলক কাজ করেছেন | ৃ 

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জোড়াসাকো ছিল বাংলার শিল্প আন্দোলন ও জাপানের নব 
শিল্প আন্দোলনের মিলন স্থান | বর্তমানে সেই সবের সন্ধানে জাপানি পণ্ডিত, শিল্পী ও ভারতশিল্প 
প্রেমীরা জোড়ার্সাকোয় মহা উৎসাহ নিয়ে যাচ্ছেন। এই নব কলাশিল্সের যোগাযোগের ব্যাপারে 

ারতীর উপাচার্য পবিত্র সরকার এবং প্রাক্তন উপাচার্য রমারজ্জন মুখোপাধ্যায়ের বেশ অবদান 
রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নানামুখী প্রতিভা । জাপানিরা বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের প্রতি নানাভাবে আকৃষ্ট 
হচ্ছে। এইভাবে রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে ভারত-জাপানের সাংস্কৃতিক বিনিময় বৃদ্ধি পেতে থাকবে | 
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রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী লিখেছেন- "প্যারিসে যখন তার প্রথম একক একজিবিশন 
হলো, তার মুখেই শুনলুম wey ভেলেরি এবং আঁদ্রে fem ছবি দেখে বলেছিলেন, ডঃ টাগোর, 
আমরা এখন সবেমাত্র যা ভাবতে শুরু করেছি, আমাদের দেশের এই সব বিচিত্র আট আন্দোলনের 
তলায় তলায় যে নতুনকে পাবার চেষ্টা লুকানো রয়েছে, আপনি কি করে এত সহজে এই জিনিষকে 
চোখের সামনে এনে ধরলেন? আপনার এই অত্যাশ্চর্য কীর্তি যে কত বড়ো, তা হয়তো এখন 
সাধারণ মানুষের বোধগম্য হবে না-__সংস্কৃতির উৎকর্যের সঙ্গে মানুষের চিস্তাশক্তি যতই বিকশিত 
হবে, এই চিত্রগুলির কথা ততই তারা বুঝতে পারবে ।”-- [বিশ্বভারতী পত্রিকা ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা] 

সত্যিই তাই; আমাদের চিস্তাশক্তি বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমরা তার চিত্রের স্বাদ গ্রহণে সমর্থ 
হচ্ছি। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক আটিষ্ট নন, তিনি একেবারে অত্যাধুনিক GS | শুধু তাই না, তিনি 
ভবিষ্যৎ কালের MSS | যত দিন যাবে ততই পাপড়ির মত একটি একটি করে খুলতে থাকবে 
তার ছবি সম্বন্ধে আমাদের অনুভূতির দিকগুলি। টেকনিক থেকে বিষয়বস্তু সবটাই নতুন ধরনের; 
সবটাই তার নিজস্ব | GHB, মুঘল, রাজপুত, Meo! প্রভৃতি ভারতীয় চিত্রকলা এবং ইউরোপীয় 
সস E রুপ কিনি আজ ক 
It is unique: How art was his very own. -> [বিশ্বভারতী মে-অক্টোবর ১৯৪২] 

ছবির কথা যতটা অনুভব করা যায় | ততটা ব্যাখ্যা করা যায় না ওটা বড় কঠিন কাজ | তারপর 
তা কবি আমার গুরুদেবের ছবি হয় । যে ছবি শুধু দু চোখ মেলে দেখা ছাড়া বোঝবার কোনো প্রকৃষ্ট 
“উপায় আছে বলে তো মনে হয় না। তবু আমরা সবাই রবীন্দ্রনাথের ছবি বুঝতে চাই আবার 
কখনো কখনো বোঝাতেও চাই-_অবশ্যই নিজের নিজের অনুভূতি ও উপলব্ধি অনুযায়ী | যদিও 
আমরা খুব ভাল ভাবেই জানি; শিল্পসৃষ্টি বোধের জিনিষ; বিশ্লেষণের জিনিষ নয় | 

রবীন্দ্রনাথ আলোকসামান্য প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলেন | শতদলে প্রকাশিত তার প্রতিভা 
সাধিত হয়েছে। ক্ষেত্রগুলি একদিকে যেমন ছন্দময় অন্যদিকে তেমনি রসময় হয়েছে। 
শিল্পকলার একদিকে আছে ভাব, অন্যদিকে আছে তা প্রকাশের আঙ্গিক। রবীন্দ্রপূর্বে ছিল 
আগে ভাবনা, পরে আঙ্গিক। কিন্তু ররীন্দ্রকলায় দেখি আঙ্গিকের স্থানই আগে আগে হয়েছে। 
আঙ্গিককে আস্তে আস্তে পূর্ণ করে শিল্পীর অবচেতন মনের প্রকাশ | অবচেতন মনে লুকিয়ে থাকা 
ভাব জুড়ে বসে আঙ্গিকে | আর স্পষ্ট হয়ে ওঠে শিল্পভাবনা | 

‘Great art is an unconscious creator’ অর্থাৎ মহৎ দিক শিল্পীর অবচেতন মানসের 
সৃষ্টি। ছবি আঁকা তার মোছা, আবার আকো, আবার মোছা | এই ভাবেই শিল্পী আপনমনে খেলতে 
খেলতে এক সময় সৃষ্টি করে ফেলেন অবিস্মরনীয় ছবিও | তিনি জানতেও পারেন ari তিনি কী 
সৃষ্টি করলেন যা সমকাল ও ভবিষ্যতের সম্পদ হয়ে দাড়ায় । রবীন্দ্র শিল্পকলা তার এই খেলার 
ফলক্রুতি। শেষ বয়সে খেলতে খেলতে যা সৃষ্টি করে গেলেন, তা বুঝতে হয়তো আরো একশ 
বছর লেগে AIA | 

এই আপন মনের মেলা__খেলার ছলে ছবি আঁকা কবে থেকে সুরু করলেন কবি, এই তো 
কবির শেষ জীবনের প্রিয়া-__একে পেলেন কোথা থেকে, কবে থেকে? 
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সৃষ্টি ও তার ভাঙ্গন। tra এই ভাঙ্গাগড়ার খেলায় কখন যে তিনি চিত্রশিল্পী হয়ে গেছেন তা 
কবি নিজেই সঠিকভাবে জানতে পারেন নি । যা কবিই সঠিকভাবে জানেন না, তা আমরা জানবো 
উঠেছিলেন | সঠিক দিনক্ষণ না পেলেও মোটামুটিভাবে স্থান ও সময় নিয়ে আলোচনা করা যায় | 
তবে এটা ঠিকই, তার অনন্য সাধারণ ও আগামী দিনের শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর 
অজ্ঞাতসারেই , সৃষ্টি করবো বলে আগের থেকে তৈরী হয়ে কোন কালজয়ী সৃষ্টি হয় না, তা আসে 
স্বতঃস্ফুর্তভাবে, শিল্পীর অজান্তে। রবীন্দ্রনাথের এই শিল্প সৃষ্টি মনে মনে শুরু হয়েছিল অনেক 
আগে, তারপর এক অভিনব উপায়ে শিল্পের রূপ নিয়েছে। নিজের লেখার কাটাকাটির উপর 
কলম চালিয়ে যে হিজিবিজি নক্সা সৃষ্টি হতো, তা শেষ হতো তখনই যখন তা কবির চোখে 
প্রীতিপ্রদ হতো। এই কাটাকুটির খেলা-শুরু হয়েছেল অনেকদিন আগে কিন্ত তা শিল্পের মহিমা 
পেতে শুরু করলো ১৯২৪ সাল থেকে যখন কবির বয়স ৬৬ বছর | | 

১৯২৪ সালে রবীন্দ্রনাথ আর্জেনটিনায় অসুস্থ হয়ে পড়েন । স্বাস্থ্য উদ্ধারের আশায় তিনি 
মাদাম ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর অতিথি হিসাবে আজেনটিনায় তিনমাস কাটাতে বাধ্য হন । মাদাম 
ওকাম্পো ছিলেন কবির বড় স্নেহের পাত্রী । তিনি মাদাম ওকাম্পোর বাংলা নামকরণ করেছিলেন 
“বিজয়া”! আমরা এখন সেই মাদাম ওকান্পো অর্থাৎ বিজয়ার কথায় শুনি কবি কেমন করে শিল্পী 
হলেন | 

......কবি তার পাণ্ডুলিপির প্রচুর পরিবর্তন ও সংশোধন করতেন ছাপাখানায় পাঠাবার আগে | 
কলমের ডগা দিয়ে নানারকম পাখী-পাখালি বা কোন অতিকায় কাল্পনিক প্রাণীর মুখের রেখা 
ফুটিয়ে তুলতেন ।......... আমি এ অঙ্কনের মধ্যে তার একটা বিরাট অঙ্কনশক্তি আবিষ্কার করেছিলাম । 
সেদিন কবিকে চিত্রাঙ্কণে মনোনিবেশ করতে প্রচুর উৎসাহ দিয়েছিলাম । কবি চুপ করে আমার 
কথা. শুনলেন কিন্ত কোনো উত্তর দিলেন না। কয়েকদিন পর তিনি আমাকে বললেন-__“বিজয়া 
তোমার উৎসাহে আমি এ কাজে প্রবৃত্ত হব | তবে তুলি দিয়ে আমি ছবি আঁকবো না । কলম দিয়েই 
তুলির কাজ নিষ্পন্ন করবো | যে কলম দিয়ে কাব্য লিখি, সেই কলমে রং এবং রেখার কাব্য পারি 
কিনা, তারি একটা পরীক্ষা নিরীক্ষা চালাতে চাই ।' 

শুরু হলো কবির চিত্রকলার সাধনা । এমনও দিন গেছে তখন কবি দিনে পাঁচ/ছয়খানা পর্যস্ত 
ছবি এঁকেছেন | অসং এ aa i ela all রজনীগন্ধা” “ফুলের MAG”, 
অদ্ভূত” “মুখোস”” “প্রতিকৃতি” "জ্যামিতিক" “আলক্কারিক”” “আঙ্গুর eye হরিণ”, 1 যুগল, 
“খ্যাতির আছে সুন্দরী বলে তারা’ প্রভৃতি | 

রবীন্দ্রনাথের এই সৃষ্টির প্রতি একদিকে ছিল অগাধ সং ংকোচ অন্যদিকে ছিল গভীর মমত্ববোধ। 
তিনি বলতেন, “ছবি হলো আমার শেষ বয়সের প্রিয়া, তাই নেশার মত আমাকে পেয়ে বসেছে।'' 
কবি নিজেই বলেছেন আজ-কাল একেবারে অরুচি ধরেছে লেখায় | মনটা এখন স্বভাবতই ছোটে 
ছবির দিকে।” সমস্ত জীবন ধরে সাহিত্য সৃষ্টির ফলে রবীন্দ্রনাথের মনের ভাণ্ডার অসংখ্য চিত্রের 
সমাবেশে বোঝাই হয়ে উঠেছিল । তাই কাটাকুটির উপর কলম চালিয়ে হাত যখন বেশ পেকে 
উঠলো, তখন তার কলমের মুখ থেকে চিত্রসৃষ্টির ঢল নেমে এলো । বিশ্ব পেলো অভিনব ও 
চিরকালীন শিল্পকলা এবং একটি বিচিত্র আঙ্গিক। 

পরিশেষে কাব্য গ্রন্থে কবি তার চিত্রকলার সংজ্ঞা এই ভাবে-__সাজিয়েছেন »_ 
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লেখনীর ADA লেখায় | 
নির্বাকের গুহা হতে আনিয়াছি 
যে সংসারে হয়েছে বিচার 
নিন্দা প্রশংসার । 
এই আম্পর্ধার তরে 
আছে কি নালিস তোর রচয়িতা আমার উপরে | 


সৃজনে প্রলয়ে 
অপেক্ষা করিয়াছিলি ICY শৃশ্যে, কবে কোন গুনী 
ECT নিগার 
আধারের আলোয় | 
পথে আমি চলেছিনু | তোর আবেদন 
নাস্তিকের মহা-অন্তরাল, 
চুপে চুপে 
অধস্ফুট স্বপ্র-মুর্তি-বূপে। 
a  আনিয়াছি COT I 
ব্যথা কি কোথাও বাজে 
' ছন্দ কি লজ্জিত হলো অস্তিত্বের সত্য মর্যাদায় | 
যদিও তাই বা হয় 
নাই ভয় 
চিরদিন রবে না কখনো | 
রূপের মরণ ক্রি 
আপনিই যাবে টুটি 
' আপনারি ভারে 
_€(২৪শে জুলাই ১৯৩২) ক 
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যে কোনো শিক্ষিত বাঙালীকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়-_ “আপনার জীবনে রবীন্দ্রনাথ আপনাকে 
কী দিয়েছেন’ তাহলে বোধ হয় প্রত্যেকেই জবাব দেবেন, “রবীন্দ্রনাথ আমাকে বাংলা ভাবা 
শিখিয়েছেন।' অবিশ্যি গুরুমশায় এক হলেও তার সব ছাত্রই পরীক্ষায় সমানভাবে পাস করে ন। 
তাই রবীন্দ্রনাথের যুগে শিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আমি কবি হতে পারি নি, সাহিত্যিক হতে পারি নি, 
এমন কি প্রবন্ধকারও হতে পারি নি। কিন্তু পারি বা না পারি যখন যেটুকু লিখেছি, কিংবা বক্তৃতায় 
অনুকরণে সে প্রকাশভঙ্গি হয়তো হাসিরই উদ্রেক করে, কিন্তু তবুও তার বীজ রবীন্দ্রনাথ। বিশ 
শতকের যে কোনো শিক্ষিত বাঙালীর বেলায় একথা সত্য । আমার বেলায়ও সত্য | 
তবে রবীন্দ্রনাথ বিরাট জাহাজ, নানা মালে বোঝাই। সাহিত্যই তার প্রধান সওদা নিশ্চয় কিন্তু 
রাজনীতিরও, অভাব ছিল না। সে রাজনীতি যেখানে অ প্রত্যক্ষভাবে, অর্থাৎ গল্প, উপন্যাস, কবিতা 
ইত্যাদির ভেতর দিয়ে প্রকাশিত সেখানে তা মোটের ওপর জাতীয় আন্দোলন ধারার সঙ্গে একাত্ম__ 
যদিও ব্যতিক্রম যে ছিল না তা নয়। তাছাড়া তিনি প্রত্যক্ষভাবেও বহু রাজনীতিক মতামত WE 
করেছেন, বিতর্কে যোগ দিয়েছেন। জীবনের শেষ দশ-বারো বছরে তার এই প্রত্যক্ষ মতামত 
সমাজবিপ্রবী ভাবাদর্শের অনেক নিকটে এসেছিল-__এই আমার ধারণা ।কিস্ত সারা জীবনের সমস্ত 
বক্তব্যগুলিকে একসঙ্গে ধরলে তার মূল সুরটি বিপ্রবী ভাবাদর্শ থেকে ভিন্ন তো বটেই, জাতীয় 
আন্দোলনের সঙ্গেও তার পার্থক্য চোখে পড়ে । সে হিসাবে তার মতের বিরোধিতা করেছি বহুবার । 

কিন্তু তবু অনেক সময়েই তিনি এমন অসমসাহসিক ভঙ্গিতে অন্ধকার-প্রবণতা ও অস্পষ্টতাকে 
আক্রমণ করেছেন, মাঝে মাঝে এমন অপূর্ব আবেগে দেশের বিপ্রবী আবেগকে প্রকাশ ও সমর্থন 
করেছেন যে তা আমার চেতনাকে প্রভাবিত করেছে। 

একটি ঘটনা আমার মনে সবচেয়ে গভীরভাবে দাগ কেটেছিল। ১৯৩৪ সালের কথা | দেশের 
শিক্ষিত-অশিক্ষিত সমস্ত মানুষের কাছে গান্ধীজী তখন দেবতার সমান, প্রায় সকলেই তাকে জাতীয় 
প্রগতির বাহন বলে মনে করে | অস্পশ্যতার বিরুদ্ধে তিনি তখন বিরাট আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। 
এমন সময় বিহারে প্রচণ্ড ভূমিকম্প হল। লক্ষ লক্ষ বিপন্ন নরনারীর সাহায্যের জন্যে আকুল 
এই ভূমিকম্পের প্রতিফল ডেকে এনেছে! 

দেশবাসী অস্পৃশ্যতার অপরাধে অপরাধী, তারা বিক্ষুব্ধ গান্ধীজীর অভিযোগ মাথা হেট করে 
গ্রহণ SAT | এতদিন তারা জানত, বাসুকি মাথা নাডলে ভূমিকম্প হয় । এবার তারা আরও শিখল 
যে ভূমিকম্প তাদের পাপের ফল। জাতীয় নেতার বাণীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে হিন্দু ধর্মের অন্ধ 
সংস্কার তাদের মনে আরও দৃঢ় হবার সুযোগ পেল | 

তখনকার দিনে গান্ধীজীর প্রতিবাদ করা সহজ ছিল না । কোনো বৈজ্ঞানিক বা সমাজসংস্কারক 
এর প্রতিবাদ করলেন না প্রতিবাদ করলেন রবীন্দ্রনাথ । অর প্রতিবাদের কথাগুলো এখন আমার 
সামনে নেই, তবে যতদূর মনে পড়ে তিনি বলেছিলেন, প্রাকৃতিক নিয়মে যা সংঘটিত হয় তাকে 
মানুষের পাপের ফল বলে বর্ণনা করা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধী | 


CENTRAL LIBRARY 


জার এই প্রতিবাদ আমাকে of বনে অনুশ্রানিত করেছে দুটি Fee প্র 
এর সাহস । যা ভ্রান্ত, অন্যায় বা প্রগতিবিরোধী তা যত উঁচু থেকেহে প্রচারিত হোক, তার বিরুদ্ধে 
দাড়ানো যত কঠিনই হোক, তার বিরুদ্ধে সাহস করে দাড়াতে হবে_ এই শিক্ষা আমি পেয়েছি | 
সঙ্গে সঙ্গে আমি আরও শিখেছি যে, কবি হয়েও যিনি বিজ্ঞানের বাস্তবময়দার ওপর দাড়াতে 
পারেন তিনিই প্রকৃত কবি। 

এই ঘটনার পরই মনে পড়ে ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাস । তার অল্পদিন আগে সুভাষচন্দ্র 
ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি পদ থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছেন | কংগ্রেসের দক্ষিণপস্থী নেতৃত্বই 
সুভাষচন্দ্রকে সরিয়েছিলেন_ এবং যেহেতু এই নেতৃত্ব প্রধানত অবাঙালী সেহেতু বাংলাদেশে 
তখন দক্ষিণপদ্থা বিরোধী ন্যায্য বিক্ষোভের সঙ্গে সঙ্গে একটা উগ্র প্রদেশিকতার WSS বয়ে চলেছিল | 
সর্বভারতীয় কংগ্রেসের JAY, ভারতের জাতীয় একা__এসব কথা তখন প্রায় অস্পৃশ্য ৷ বাঙালীর 
বারে বারে উচ্চারণ করছে যে বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা- শুধু তাই যেন সত্য হয়। 

এমন সময় মহাজাতি সদনের ভিত্তি স্থাপনের জন্য এলেন রবীন্দ্রনাথ | সদনের নামকরণও 
তিনিই করলেন, প্রথমেই স্মরণ করিয়ে দিলেন মহাজাতির কথা | তারপর তার অভিভাষণে সংশয়ের 
বিন্দুমাত্র অবকাশ না রেখে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন £ 

“আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা 
ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক, এই কল্যাণ ইচ্ছা এখানে সঙ্কীর্ণচিন্ততার উধ্র্বে আপন জয়ধবজা 
যেন উড্ডীন রাখে ।” 

তার যে গান তখন অনেক বাডালীই নতুন সুরে গাইছেন সে গান তিনি সেদিন মঞ্চের ওপর 
দাড়িয়ে নিজেই আবৃত্তি করলেন- বাঙালীর যা কিছু তা সত্য হোক, বাঙালীর সমস্ত ভাইবোন এক 
হোক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাঙালী-মনের তদানীস্তন দুর্বলতার দিকে অপূর্ব অস্তদৃ è প্রসারিত করে | 
দ্বিধাহীনভাবে উপসংহার করলেন : “সেই সঙ্গে একথা যোগ করা হোক___বাঙালীর বাহু ভারতের 
বাহুকে বল দিক, বাঙালীর বাণী, ভারুতের ANS সত্য করুক, ভারতের সুক্তি-সাধনায় বাঙালী 
বৈরবুদ্ধিতে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো কারণেই নিজেকে অকৃতার্থ যেন না করে ।” 

আত্মাভিম্রানের প্রচণ্ড স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সেদিন কোনো বাঙালীই বোধ হয় এ মঞ্চের 
ওপর থেকে এমনভাবে কথা বলতে সাহস করতেন না । রবীন্দ্রনাথের সেদ্ন্কার সাহস ভবিষৎ 
জীবনে আমার সাহস বাড়িয়েছে | কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল : প্রচলিত আবেগের অন্ধকারের 
ভেতর থেকেও সেই মুহূর্তের বৃহত্তম রাজনীতিক কর্তব্যটিকে রাজনীতিবিদ না হয়েও তিনি কি 
করে খুঁজে বার করলেন তা দেখে আমি অবাক হয়ে গিয়েছিলাম | যা আমার ধারণায় অস্পষ্ট ছিল 
তা সেদিন সুস্পষ্ট হল যে, পরিস্থিতির মধ্যে মূল PSA বুঝতে পারাই রাজনীতিবিদদের প্রধান 
সার্থকতা | 

জাত” রো না 
রর শিস 
যুক্তিসহ বিচার প্রচেষ্টা-__এমনি বহু বিষয়ই. মনে আসে । কিন্তু আগের ঘটনা দুটিই সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য বলে অতিরিক্ত বর্ণনায় ক্ষান্ত দিলাম। G 

পুনরুর্রণ- সৌজন্য 0 কালাস্তর। 
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শেকস্পিয়রের দেশে রবীন্দ্রনাথ 


ইংল্যান্ডের ভারতীয় হাইকমিশনের আয়োজিত প্রথিতযশা ভারতীয় ভাস্কর সোমনাথ হোড়ের 
দিক থেকে পরম আনন্দ ও সস্তোষের। 

গত চার > তারিখের স্ট্র্যাডফোর্ড-অন-আভনের অনুষ্ঠানটির কথাও WA আসছে। সেটিও 
ছিল রবীন্দ্রনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান। শেক্সপিয়রের জন্মস্থান স্ট্যাভফোর্ড-অন-আভনের ওই 
কর্মসূচিটিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকেই উপস্থিত থাকতে হয়েছিল | বাং PRE 
veel tet গার a 
প্রতিভার মধ্যেকার সাধারণ যোগসূত্রটিকে; প্রজন্মের পর প্রজন্ম বিভিন্ন দেশের মানুষজন এই 
দুজনের ভাবনাচিস্তায় কী ভাবেই না SHAS হয়েছে, মানুষ হয়ে ওঠার গুণাবলী অর্জন করেছে। 

ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনার সারভূত সত্তাকে রবীন্দ্রনাথ বরাবরই পাদপীঠের আলোয় আনতে 
চেয়েছিলেন। কবি হিসেবে মানবতাবাদী হিসেবে তার মুখ্য কাজই হয়ে উঠেছিল এ্রতিহ্য ও 
আধুনিকতার মেলবন্ধন ঘটিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংশুদ্ধিতা নিয়ে পৃথিবীতে প্রেম ও সৌভ্রাতৃত্বের 
বাণী ছড়িয়ে দেওয়া ৷ তিনি একই সঙ্গে ছিলেন জাতীয়তা ও আস্তর্জীতিকতায় বিশ্বাসী | জীবদ্দশায় 
যখনই বিশ্বের যে কোনো অঞ্চলে দেখেছেন মানবিকতার সংকট তারই জন্যে যন্ত্রণায় উদ্বেল হয়ে 
উঠেছেন, যখনই দেখেছেন তেমন কোনো বন্ধন-মোচনের সংগ্রাম, সেখানেই তিনি নিজের Gas 
সমর্থন পৌছে দিয়েছেন। 

আজকের নেহরু কেন্দ্রের অনুষ্ঠানটি স্বাভাবিক ভাবেই মনে পড়ায় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর 
সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সুসম্পর্কের কথাও | নেহরু রবীন্দ্রনাথের নিবিষ্ট শুণগ্রাহী ছিলেন। তার চরিত্র 
গঠনে বাবা মতিলাল, গান্ধীজির মতো রবীন্দ্রনাথও সহায়তা করেছিলেন | একাধিক ক্ষেত্রে তারই 
Fara উল্লেখ করেছেন | ভারতের ইতিহাস ও এতিহ্যের দিকে রবীন্দ্রনাথই তাকে মনোযোগী করে 
তুলেছিলেন; যে AWA চেতনা ভারতীয় জবন প্রবাহের মধ্যে দিয়ে স্বতোচ্ছলিত, রবীন্দ্রনাথই 
বোধে পরাধীনতা সম্পর্কে যন্ত্রণার তীব্রতা | 

নেহরু রবীন্দ্রনাথের শার্তিনিকেতনে খুঁজে পেয়েছিলেন প্রার্থিত স্বস্তি শাস্তি সাস্ত্বনা | রবীন্দ্রনাথ 
এবং তার শাস্তিনিকেতন সম্পর্কে নেহরুর Sl) বারে বারে নানান প্রসঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। কিছুটা 
তার রচিত ‘আত্মজীবনী’ থেকে উদ্ধৃত করা যায়, “কলকাতা থেকে আমরা তার শার্তিনিকেতনে 
গিয়েছিলাম দেখা করতে, কাছ থেকে তাকে দেখা বরকাবরই পরম তৃপ্তির ব্যাপারই ছিল; যখনি 
তেমন সুযোগ পেয়েছি সছ্যবহার PLAS | এর আগে দুবার শান্তিনিকেতনে গিয়েছি | কমলার ছিল 
এটা প্রথম শার্তিনিকেতন যাওয়া, মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল জায়গাটিকে খুঁটিয়ে দেখা, কেননা তখন 











আমাদের মেয়ে ইন্দিরার প্রবেশিকা পরীক্ষার সময়, এবং আমরা তার ভবিষ্যৎ শিক্ষাদীক্ষা দীক্ষা নিয়ে 
ঘোরতর সমস্যাতেই ছিলাম... 

রা পর ক Oat eae elle waders: 
শান্তিনিকেতনের প্রকাশ্য সভায় উল্লেখ করেছিলেন নেহরুর বোধ বিবেচনা দেশাত্মিকতা ও 
আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির কথা i| 

পণ্ডিত নেহরুর আত্মজীবনী পড়েও রবীন্দ্রনাথ আবিষ্ট হয়েছিলেন। ১৯৩৬ সালের ৩১শে 
মে'র এক চিঠিতে লিখেছিলেন,__“আমি ঠিক এখনই আপনার উপাদেয় বইটি পড়ে শেষ করেছি। 
অভিভূত হয়ে গর্ববোধ করছি আপনার কৃতিত্তে। বর্ণনা ও ঘটনার অনুপুজ্বতা নিয়েও এই বই 
কখনই আবিল হয়ে ওঠেনি, বহমান মানবিকতাই স্রোতক্ষিনী হয়ে পৌঁছে দিয়েছে, সেই মহান 
মানুষেরই সামনে, যে ভার PUPS থেকে বড়-_বড় তার জটিল আবেষ্টনী জাল থেকেও ।”__ 
ভাষা ও ভাবের অনুপম অভিযোজ্যতায় রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি পণ্ডিত নেহরুর প্রতিভারই যথার্থ 
মুল্যায়ন | 

অভর্কিতে কমলা নেহরুর মৃত্যু সংবাদ রবীন্দ্রনাথের কাছে যখন পৌছয় রবীন্দ্রনাথ সেই প্রচণ্ড 
আঘাতকে ভাষা অভিকম্পনে সাজিয়ে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়েছিলেন জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে কমলা 
নেহরু তথা তার স্বামীর গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকাটিকে সূচিত করে। 

হিন্দি ভাষা ও সাহিত্যের পঠন পাঠনের উদ্দেশ্যে গড়ে তোলা AG a “হিন্দিভবনটির' 
আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের জন্যে রা ieee gen A| 

রবীন্দ্রনাথ ও নেহরুর সাক্ষাৎ অনেকবারই হয়েছিল এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ত্রিশ দশকের 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীতে নতুন নতুন মাত্রাই সংযোজিত হয়ে চলেছিল | 

৩ প্রথম 
মৃত্যুবার্ষিকীতে নেহরু তার শোকবার্তায় বলেছিলেন, “আগের বছরে দেরাদুন জেলে থাকতেই 
শুরুদেবের মৃত্যুসংবাদ পেয়েছিলাম | অকস্মাতৎই মনে হয়েছিল ভয়ঙ্করভাবে একলা হয়ে গিয়েছি 
এবং তারই মধ্যে অনুভবে আসতে থাকে তারই সান্নিধ্যে থাকা বহুদূরের শাস্তিনিকেতনের দিনগুলির 
কথা | কী ভাবেই না তিনি আমাকে আত্মবিশ্বাস ও অনুপ্রেরণায় ভাবিয়ে তুলেছিলেন’, তারই সঙ্গে 
আরও বলেছিলেন, “তিনি ছিলেন মহান কবি শিল্পী দেশপ্রেমিক। কিন্ত তার থেকেও বড় হয়ে 
উঠেছিলেন মানবিকতার মানদণ্ডে; সমকালীন জগতের পিগমিসদৃশ মানুষদের তুলনায় যা ছিল 
বিস্ময়কর | ভারতের পক্ষেও বিস্ময়কর | সে-দিন আজ এবং কাল সব ক্ষেত্রেই একই কথা প্রযোজ্য । 
তিনি দেখিয়েছিলেন কীভাবে আজকের হয়েও আগামী দিনের হয়ে ওঠা যায় । জাতীয় ভাবাবেগে 
আল্পুত হয়েও আত্তর্জাতিক আদর্শ প্রণেতায় দুবাহু ছড়িয়ে পৃথিবীকে আপন করে নেওয়া যায়। 
আমাদের জাতীয় সংগ্রামের মধ্যবর্তী পর্যায়েই তিনি প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, আন্তর্জীতিকতার আদর্শে 





গড়া বিশ্বভারতীকে। | 
এমনই শ্রদ্ধা বহমান ছিল নেহরুর রবীন্দ্রনাথের প্রতি 1 ১৯৬১’এর রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবর্ষে 


স্ৃতিমস্থনের সূত্রে এই হৃদয়াবেগই উচ্ছুসিত হয়েছিল । নেহরু তখন ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
যোগ্য নেতৃত্বই দিয়েছিলেন সেদিনের সেই-সব অনুষ্ঠানে | 

হিটলার ও মুসোলিনির সাহায্যপুষ্ট স্পেনের গণতান্ত্রিক সরকার যখন ফ্রাঙ্কো' এবং তার 
সৈন্যবাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, তখনকার সেই স্পেনে যাবার পথে পণ্ডিত জওহরলাল 
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হয়েছিল, গে সাই করতে পারি ই তখন ছিলাম সেই সা লিল পল 
সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে awe প্রতিবাদ জানিয়েছি 

আজকের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের দৃঢ়বন্ধ সম্পর্কটির স্মরণ করা বিশেষ 
করেই প্রয়োজনীয় । নথিপত্র থেকে জানা যায় রবীন্দ্রনাথ কয়েকবারই ইংল্যাণ্ডে এসেছিলেন | 
প্রথমবার ১৮৭৮-এ এসেছিলেন বড় ভাই সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর আই সি এস '-এর সঙ্গে শিক্ষার 
উদ্দেশ | পরবর্তী সময়ে ১৮৯০, ১৯১২-১৩, ১৯২০ এবং সর্বশেষে ১৯৩০-এ | ১৯১২-১৩-র 
ংল্যাণ্ড অবস্থান বিশেষ ভাবেই ফলপ্রসূ হয়ে উঠেছিল, কেননা এই সময় - পর্বেই ডব্লু বি হয়েটস. 
রোথেনস্টাইন,এজরা পাউণ্ড, এইচ জি ওয়েলস প্রমুখ জ্যোতিক্ষসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে 
সমর্থ হন। ১৯১৩-তেই ‘নীতাঞ্জলি'র জন্যেই নোবেল পুরস্কারও লাভ করনে। এইসব ভ্রমণই 
সমকালীন ইংল্যাণ্ডের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বসমূহের সঙ্গে সং ₹যোগ রক্ষায় কার্যকরী ভামকা নেয় | ১৯৩০7 
এ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে মানুষের ধর্ম’ প্রদত্ত ভাষণটি জ্ঞানশুণী বিদগ্ধ মহলে সাড়া তোলে | 

এমতবস্থায় প্রীতি ও মর্যাদার যোগ্য আসনটি ইংল্যাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ পেতেই পারেন | নেহরু 
কেন্দ্রের আজকের এই অনুষ্ঠানটি সুদূর ভারতেও বিপুল সাড়া তুলবে | অধ্যয়ন ও অনুশীলনের 
মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথের জীবন-বানী ও সাহিত্য যাতে বিশ্বের সর্বত্র অনুপ্রাণতা তুলতে পারে 
তারই যোগ্য পরিবেশ রচনার দায়িত্ব বর্তায় আমাদেরই উপর | 


বাংলা রূপাস্তর 3 সাত্যকি চক্রবর্তী | ৭ই জুলাই লণ্ডনের নেহরু কেন্দ্রে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষমূর্তি 
স্থাপন উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসুর প্রদত্ত ভাষণ | সংকলন, নন্দন সাহিত্য পত্রিকার সৌজন্যে । 














সম্পাদকীয় সংযোজন 

> বৃটেনে দু'টি রবীন্দ্র মূর্তি স্থাপিত হয়েছে! প্রথমটি ১৯৯৫ সালে ৭ই জুলাই । লশুনস্থ 
নেহরু কেন্দ্রে | এই অনুষ্ঠানে প্রদত্ত জ্যোতি বসুর ভাষণটি এখানে মুদ্রিত হল। | 

0 দ্বিতীয় মৃতি’টি স্থাপিত হয় ১৯৯৬ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর শুক্রবার স্ট্যাট ফোর্ড-অন- 
SSA শেক্সপীয়রের জন্ম স্থানে ৷ এই মুতিটিই ১৯৯৫ সালের ৪ঠা জুলাই হস্তান্তরিত করেন 
মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী | যার উল্লেখ তার ভাষণে তিনি করেছেন। 

২10 শেক্সপীয়ারের জন্মস্থানে যে মূর্তিটি বসানো হ’ল সে বিষয়ে গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে। 
কলকাতার দৈনিক “সংবাদ প্রতিদিন" পত্রিকায় একটি চিঠি প্রকাশিত হয় (৩.৯.৯৫) । চিঠিতে কিছু 
তথ্য সংযোজিত হয়েছে যা পাঠকদের জানানোর জন্য আমরা! “প্রতিদিনে'ন প্রতি কৃতজ্ঞত 
স্বীকার করে চিঠিটি এখানে উদ্ধৃত করলাম। 








আভন নদীর তীরে উইলিয়াম শেক্সপীয়রের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে রবীন্দ্রনাথের একটি আবক্ষ 
মুর্তি স্থাপিত হবে আগামী মাসে | ভাস্কর দেবব্রত চক্রবর্তী নির্মিত এই মূর্তিটির আবরণ উন্মোচন 
করবেন পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। বৃটেনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল এম সিংভি এই মূর্তি 
প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন | কবির ওই বসতবাটি ও উদ্যানের দেখাশোনা করার 
জন্য একটি ট্রাস্ট আছে, সেই ট্রাস্ট এই ভারতীয় প্রস্তাবে সম্মত হয়েছেন এবং এ কথাও জানিয়েছেন 
যে, আর কোনও কবির মূর্তি ওখানে বসানো হবে না। কেন না, উদ্যানটি মূর্তিতে মৃর্তিতে ভরিয়ে 
দেবার ইচ্ছে তাদের নেই | সুতরাং এই ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, ACRA পর যখন পর্যটকদের 
জন্য দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে, ধীরে ধীরে নেমে আসবে অন্ধকার, তখন শেক্সপীয়ারের সান্নিধ্যে থাকবেন 





রবীন্দ্রনাথ একা | 


‘ভগ্নহৃদয়’ অধ্যায়ে লিখেছেন, “তখনকার দিনে আমাদের সাহিত্য-দেবতা ছিলেন শেক্সপীয়র, মিল্টন 
ও বায়রন”। প্রথমবার বিলেতে গিয়ে তিনি যে স্বল্পকালের জন্য লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজ-এর 
ফ্যাকাল্টি অফ আটর্স Be ল জ-এ ভর্তি হন, তখন বিখ্যাত ইংরাজীর অধ্যাপক মর্লির কাছে 
শেক্স'পীয়ারের নাটক “কোরিওলেনাস' এবং ‘WHA আগু ক্লিওপেট্রা’ পাঠ করেছেন, তার ইংরাজি- 
জীবনীকার এডোয়ার্ড টমসন একথা জানিয়েছেন | পরেও তিনি অবসর সময়ে শেক্সপীয়র পড়তেন, 
তার প্রহ্থাবলী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে থাকত । ওডিশায় জমিদারী পরিদর্শনের সময় ইন্দিরাদেবীকে 
একটি চিঠিতে লিখছেন, “আমার সঙ্গে নেপালিজ বুদ্ধিস্টিক লিটারেচার’ থেকে আরম্ভ করে 
শেক্সপীয়ার পর্যস্ত কত রকম বই যে আছে তার ঠিক ঠিকানা নেই।” অল্প বয়েসে রবীন্দ্রনাথ 
শেক্সপীয়ারের রচনার তর্জমাও করেছেন | ম্যাকবেথের কিছু অংশের অনুবাদ তিনি বিদ্যাসাগর 
মশাই ও রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে পড়ে শুনিয়েছিলেন। তার অংশ বিশেষ এই প্রকার” 
(োকিনীদের সংলাপ) এতক্ষণ বোন কোথায় ছিলি £/ মারতেছিলাম শুয়োরগুলি । / তুই ছিলি 
বোন কোথায় গিয়ে £/ দেখ, একটা মাঝির মেয়ে / গোটাকতক বাদাম নিয়ে / খাচ্ছিল সে কচমচিয়ে 
/ কচমচিয়ে/ কচমচিয়ে/ চাইলুম তার কাছে কিয়ে,/ পোড়ারমুখী acer রেগে / “ডাইনি মাগী যা’ 
তুই ভেগে......। এছাড়া শেক্সপীয়ারের ওপর কবিতাও লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ | 
শেক্সপীয়ার ও রবীন্দ্রনাথের ছবি পাশাপাশি স্থান পেয়েছিল বহুকাল আগে | কবি গিরীন্দ্রমো 
দাসী মোটা কাপড়ের ওপর দুটি ছবি বুনেছিলেন। একটি শেক্সপীয়ারের ও অন্যটি রবির | একটি 
তিনি জ্ঞানদানন্দিনী দেবীকে উপহার দিয়েছিলেন, কে তা ANE OAO রতি 
লিখেছেন যে “চিত্রিত ব্যক্তিদের সাদৃশ্য নাকি একটু বিশিষ্টভাবেই ধরা দিয়াছি 
ওপর দুটি ছবি বোনা হয়নি, কা রা 
এসেছিল | 
WEE ওমার PIPE, EFT বাগ; ফোলা, পো ব্গজীপাডো, বারাসত, জেলা-২৪ পরগনা (GS) 
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রবীন্দ্রনাথকে যেভাবেই দেখি তিনি রবীন্দ্রনাথ | আমাদের মত অনেকের রাজনৈতিক চেতনা 
জাগ্রত হয়েছিল শরৎচন্দ্রের সাহিত্য, নজরুলের মন মাতান গান আর সবার উপরে রবীন্দ্র কাব্য 
ও সাহিত্য পড়ে | তখনকার তরুণদের এসব আকর্ষণ করত দেশের কাজে | কারণ, তাদের সৃষ্টিতে 
ছিল সাম্রাজ্যবাদ, বিরোধিতার দিশা, স্বাধীনতার আহান। 

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের সময় আমরা ছোট ছিলাম। তাই স্পষ্ট মনে নেই, তবে 
বড়দের মুখে শুনেছিলাম, সেই বর্বরতার নিন্দা করতে রবীন্দ্রনাথ খুব বড় রকমের প্রতিবাদ 
জানিয়েছিলেন | পরে বুঝেছি ব্রিটিশের দেওয়া “স্যার” খেতাব ফিরিয়ে দেওয়া তার মত একজন 

আগেই বলেছি শরৎচন্দ্র, নজরুলের কথা | সেই সঙ্গে ছিল অতুলপ্রসাদের গান, মুকুন্দ দাসের 
যাত্রা । কিন্তু তাদের সবাইকে ছাপিয়ে যেতেন রবীন্দ্রনাথ | কারণ তিনি বরাবর কাব্যসাধনার সাথে 
সাথে সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা এবং শেষ জীবনে ফ্যাসিবাদের তীব্র সমালোচনা করে CATA | 
তার “সভ্যতার সংকট” কোন্‌ রাজনৈতিক কর্মীর চেতনা বৃদ্ধিতে সাহায্য না করবে? তাই, বয়স - 
পরিণত হবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতি আমাদের আকর্ষণ বেড়েছে। জেলের বাইরে থাকলে 
শার্তিনিকেতনের পৌষমেলায় যাইনি এমন ঘটনা বোধ হয় ঘটেনি । শ্রীরামপুরের কংগ্রেস অফিসে 
অতুল্য ঘোষের সঙ্গে যখন আমাদের আস্তানা ছিল তখনও সেখান থেকে ছুটে যেতাম পৌষ 
মেলায় | সেখানে তখন যে সব অনুষ্ঠান হত তাতে যোগ দিতেও ভুল হত না। এমন কি উবালপ্নের 
প্রার্থনাতেও আমরা হাজির হয়ে যেতাম 1 তার বইটই তো পড়তামই। 
ছিল। তার যেটুকু সান্নিধ্য পেতাম তাতে অনুভব করতাম, আমাদের কাজের প্রতি তার দরদ আছে. 
আমাদের মত ও পথের সাথে তার মিল ছিল সে রকমটা নয় 1 তবে তিনি হয়ত আকারে ইঙ্গিতে 
বোঝাতে চাইতেন, দেখ, কী করতে পার। 

তাকে আমরা সাম্যবাদী কবি বা এক পরিপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামী বলি না। কিন্তু তার লেখায়, 
বলায়, কাজে স্বাধীনতা সংগ্রাম বা তার সৈনিকদের প্রতি যে অসীম দরদ ছিল তা যারাই তার 
সান্নিধ্যে এসেছিলেন তারাই অনুভব করতেন | তার হৃদয়ে যদি এইসব শগুণ না থাকত তো তিনি 
ঝত্বিক হতেন না। 

তার কিছু লেখা, কিছু রচনার বক্তব্য নিয়ে আমাদের নিশ্চয়ই সমালোচনা আছে। যেমন :চার 
অধ্যায়। কিন্তু বরাবরই সে সব সমালোচন্যু লঘু হয়ে যেত তার বিশ্বপ্রেমও মানবমুক্তির অদম্য 

কী স্বাধীনতার আগে, কী তার পরে যখনই মানুষকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার দরকার 
হয়েছে তখনই আমাদের তাকাতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কাছে। পরাধীনতা, যুগে কংশ্রেসের আন্দোলন 
ঝিমিয়ে পড়লে তাকে নতুন করে AAAS করার জন্য গাইতে হত রবীন্দ্রনাথের গান, “যদি তোর 
ডান শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে ।' যখনই সংগ্রাম ব্যাপকতা হারাতে বসেছে, মানুষ 














এগিয়ে চলার উৎসাহ হারিয়েছে তখনই তাদের প্রেরণা দিতে আমাদের উদ্ধৃত করতে হয়েছে 
রবীন্দ্রনাথের রচনাকে | ষাটের দশকের জরুরি অবস্থার দমন-নীতির দরুণ আমাদের পার্টিতে এই 
রকম একটা সময় এসেছিল 1 পার্টির নেতারা তখন বেশির ভাগই বিনা বিচারে বন্দী! কয়েকজন 
আত্মগোপন করে কাজ চালাচ্ছেন | সেই সময় JEFFA আহমদ- আমাদের কাকাবাবুকে চিকিৎসার 
জন্য জেল থেকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। বন্দীমুক্তি এবং কয়েকটি দাবিতে ২৮ মে সেপ্টেম্বর 
(১৯৬৩) মনুমেন্ট ময়দানে একটা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল | সেই সমাবেশকে সফল 
করার আহান জানাতে গিয়ে কাকাবাবু রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত 
করেন। এই শতকের দ্বিতীয় দশকে “সবুজপত্রে' লেখা কবিতার পংক্তি কয়টি ছিল এই রকম : 
‘আমরা চলি সমুখ পানে 
কে আমাদের বাধবে। 
রইল যারা পিছুর টানে 
, কাদবে তারা কাদবে।” 
একবার ভেবে দেখুন, কী অমোঘ এই কবিতার বাণী: rane eet anal 
এ হেন রবীন্দ্রনাথকেবিচার করতে আমরা ভুল করে ফেলেছিলাম। রাজনৈতিক লাইন স্থির 
কবি” বলেই বর্ণনা করে ফেলেছিলেন । সে কথা বলে কয়েকটি প্রবন্ধও লিখে ছিলেন তারা। 
অবশ্য বছর তিনেকের মধ্যে রাজনৈতিক লাইন বদলের সঙ্গে সঙ্গে সেই বক্তব্যও প্রত্যাহার করে 
নেওয়া হয়েছিল | আমরা আগেও জানতাম, মাঝের ওই পর্বটা বাদ দিলে এখনও জানি রবীন্দ্রনাথের 
কাছ থেকে আমাদের নেবার মত অনেক কিছু সম্পদই রয়েছে। সেই তুলনায় তার বিরূপ সমালোচনা 
তার রচনা অধ্যায়ন করি । ৃ 
তার মনের দরজা জানালাগুলি ছিল হাট করে খোলা | দেশ-বিদেশ যখন যেখানে তিনি গেছেন 
সেখান থেকেই সংগ্রহ করে এনেছেন প্রগতির পথ নির্দেশে | মানুষের বিরুদ্ধে মানুষের অবিচার 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার কলম অবিরাম যুদ্ধ চালিয়ে গেছে। “আফ্রিকা” কবিতায় তিনি যেভাবে 
“সভ্যের বর্বর’ লোভের নির্লজ্জ অমানুষতাকে নগ্ন করে দিয়েছিলেন তা কি ভুলতে পারি। 
এই রবীন্্রনাথকে স্মরণ করে ভারতবাসী তথা বিশ্ববাসী সমাজ প্রগতির আন্দোলনে আজও 
অসীম প্রেরণা পায় । তাই তাকে কোন মতেই ভোলা যায় না। যাবে না। ১২৫তম জন্মবার্ষিক 
রা eget eens Ton he eh a se UE 
মানুষকে শোষণ করে, নির্যাতন করে, যারা কায়েমী স্বার্থের দালালি করে, তারাও নিজেদের দারুণ 
রবীন্দ্র-ভক্ত বলে জাহির করে | যারা দেশের ভবিষ্যতৎকে নিরক্ষর রেখেছে, বেকার রেখেছে যৌবনকে, 
তারা কোন মুখে রবীন্দ্রনাথের নাম নেয়? তবে এটা ঠিক, তিনি বিশ্বপ্রেমিক বলে, মানব দরদী বলে 
তিনি শুধু নিপীড়িত অত্যাচারিত বঞ্চিত মানুষের কবি নন, তিনি সকলের কবি । যারা অত্যাচারিত 
তাদের স্মরণ করিমে দিতে চাই এইসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি কতভাবে গর্জে উঠেছিলেন 
তার কবিতা দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের অমর স্মৃতি স্মরণ করার যোগ্যতা অর্জন করার জন্য তারা কি 
নিপীড়নের পথের যাত্রা :শগত রাখবেন? রাখতে পারবেন? তাদের হৃদয়হীন মনোভাবের কাছে 
কোন আবেদন করছি না। > 
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রবীন্দ্রনাথের রচনায়, অনেক রচনায়, এমন সব বিষয় আছে যা চিরকালীন ও সৰ্বাঙ্গীন । 
প্রকৃতি প্রেম, স্বাদেশিকতা, সৌন্দর্যপ্রীতি, অধ্যাত্ম চেতনা, মানবিকতাবোধ রবীন্দ্র সাহিত্যে 
উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত। এসবের প্রাসঙ্গিকতা আজও ফুরিয়ে যায়নি। কিন্ত তার সাহিত্যে এমন 
কিছু বিষয় আছে যা বিশেষভাবে আজকের দিনে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে, তার মধ্যে 
আমরা আমাদের সমকালের নানা অসুস্থতা থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে পারি । 

বিশ্বের মানুষের সামনে বর্তমানে কী সঙ্কট সমূহ মুখ ব্যাদান করে আছে? ধর্মীহ্ধতা, মৌলবাদ, 
সন্ত্রাস ও সহিষ্ণুতা, জাতিগত ও গোষ্ঠীগত বিরোধ, Ga অসহিষ্ণু জাতীয়তাবাদ, দুর্দমনীয় ভোগলিল্লা 
প্রভৃতি বর্তমান বিশ্বকে চরম সঙ্কটের মুখে ফেলেছে। কবিগুরু তার সাহিত্য কর্মের বহু স্থানে এসব 

১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে সত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ ইরান ভ্রমণের সময় এক 
চিঠিতে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের গোঁড়ামির বিরুদ্ধে যে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন, আজ ১৯৯০- 
এর দশকের মাঝামাঝি সময়েও তা গভীরভাবে প্রাণিধানযোগ্য | তিনি লিখেছিলেন : 

“No spiritual life-blood flows in any communal religion today. Rituals, 
customs, institutional practices and creeds of an age long past are the props on 
which religious communities are still kept standing somehow. But all this is 
an imposition of the past on the present, holding back the current of history 
and practically reversing its course: communal religions are definitely rem- 
nants of the past.” 


এর তিন বছর আগে ১৯২৮ সালে রাজা রামমোহন রায়ের ওপর এক বক্তৃতায় কবি বলেছিলেন 


The moment we narrow down the principle of unity that constitutes the 
essence of religion and give it a local form, it becomes a deadly weapon that 
cuts us out from the rest of the world. Storm, flood, volcanic eruption, plagues— 
there are many kinds of natural horrors. But in the entire history of man we 
will find nothing that can compare with the horror that 1s religion. Man’s 
religion was the চুলার enemy of human unity; and it cannot be said that it 
has subsided yet.” 

মৌলবাদ, ধর্মের নামে হানাহানি ও সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি মিলিয়ে তো যায়ইনি, বরং অনেক 
ক্ষেত্রে বৃদ্ধি পেয়েছে | এই উপমহাদেশে আমরা তাকিয়ে দেখতে পারি জামাতে ইসলামি ও 
শিবসেনাদের দিকে ইরান-আলজেরিয়া-মিশর প্রভৃতি দেশের Carrel সহিংস ধর্মীয় গোস্ঠীশুলির 
দিকে। ধর্মীয় অন্ধত্ব রবীন্দ্রনাথকে ভয়ানক পীড়িত TTA | 

১৯২৬ সালে কলকাতায় যখন হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা বাধে তখন কবি তার বীভৎস রূপ দেখে 
বিপর্যস্ত হয়ে পড়েন। প্রমথ চৌধুরীকে তিনি তখন এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 
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“I do not see where the solution of the Hindu-Muslim problem lies. No 
provlems can be solved by riots. There is no way out except that genuine educa- 
tion which will radically cure all religious fanaticism.” 

এর কয়েকদিন পর কলকাতা থেকে শাস্তিনিকেতনে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথ এক অনুষ্ঠানে 

“We pride ourselves on having made religion the basic principle of our 
life; and we see that brutality in the name of religion is widespread tn this 
country. In the name of God Hindus and Muslims are killing each other like 
ferocious beasts. Straightforward rejection of all distortions of religions (by 
which Tagore obviously meant all communal forms of religion), 15 far better 
than this kind of blind and horrifying attachment to religion. Apart from burning 
down all religious perversions in the fire of atheism and making a fresh start— 
I do not see any other solution.” 

রবীন্দ্রনাথ সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন মানবধর্মের ওপর | তার রচনার মৌল সুর মানবতার | 
স্থান কাল নির্বিশেষে তার সাহিত্যে নির্যাতিত মানবতার বিষয় কখনো উপেক্ষিত হয়নি । মনুষ্যত্বের 
অপমানে তিনি একটি কবিতায় বিধাতার কাছে যে তীব্র অভিযোগ করেছিলেন তার কথা 
সর্বজনবিদিত। 

আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা 
কপট রাত্রিছায়ে 
হেনেছে নিঃসহায়ে, 
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন 
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাদে 
তাইতো তোমায় VAS অশ্রজলে, 
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছো 
তুমি কি বেসেছো ভালো?” 
আজও কি আমাদের এই প্রশ্ন করতে ইচ্ছা করে না যখন আমরা বসনিয়া কিংবা প্যালেস্টাইনের 
নির্যাতিত মানুষদের কথা স্মরণ করি? 

জীবনের একেবারে শেষপ্রাস্তে পৌছে রবীন্দ্রনাথ প্রবল প্রভাবশালী ও কানা পারার 
বিপদ সম্পর্কে বিশ্বকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন | আজকের দিনে আমরা ক্ষমতা মদমক্ততার 
নতুন পরিচয় পাচ্ছি। 
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ছিল মানুষ, ব্যক্তি মানুষ ব্যক্তি মানুষের চিন্তা ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতার OFS অসীম | 

আজ নানাদিক থেকে এই স্বাধীনতা সঙ্কুচিত হয়ে আসছে | কখনও রাষ্ট্র, কখনও সমাজ, কখনও 
যন্ত্র একাজটি করে চলেছে। রবীন্দ্র রচনার বহুস্থানে এসব বিষয়ের ওপর আলো পড়েছে। 

স্বৈরাশাসন, লোভ ও শোষণ fen, আচারের অত্যাচার, প্রথার পীড়ন, কৃপমণ্ডুকতা এসব 
আজকের দিনেও অতি বাস্তব সমস্যা । রবীন্দ্রনাথ তার গল্প, উপন্যাসে, নাটকে, কাব্যে, প্রবন্ধে 
এইসব অশুভের বিরুদ্ধে এমন প্রবল অথচ উচ্চ শৈল্পিক গুণসমৃদ্ধ উচ্চারণ করেছেন যে তা 
প্রভৃতি নাটকের কথা, গোরা উপন্যাসের কথা, মানুষের ধর্ম, সভ্যতার সঙ্কট, রাশিয়ার চিঠির মত 
প্রবন্ধ জাতীয় রচনার কথা এবং মুসলমানী AHA মত তুলনামূলকভাবে স্বল্প পরিচিত কিন্তু অসামান্য 
ছোট গল্পটির কথা। 

মুসলমানী গল্পের মূল ঘটনা সংক্ষেপে এই রকম | কমলা হিন্দু যুবতী । বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি 
যাবার পথে ডাকাতদের হাতে পড়লে মুসলমান হবির খাঁ তাকে উদ্ধার করে | এই ঘটনার পর 
কমলার আত্মীয়স্বজনরা তাকে আর ঘরে নিল না। হবির খা কমলাকে আপন কন্যা রূপে গ্রহণ 
করে পৃথক একটি বাড়িতে তার হিন্দুয়ানি সম্পূর্ণ বজায় রেখে জীবনযাপনের ব্যবস্থা করে দিলেন | 
কিন্ত অল্পদিনের মধ্যেই কমলা হাঁপিয়ে উঠল এবং যৌবনের স্বাভাবিক ধর্মের স্রোতের টানে হবির 
খাঁর ছেলে করিমের প্রেমে পড়ল | কমলা হবির Aes এসে বলল, যে ধর্ম চিরদিন আমাকে জীবনের 
সব ভালবাসা থেকে বঞ্চিত করেছে, আস্তাকুঁড়ের পাশে আমাকে ফেলে দিয়েছে, সে ধর্মের মধ্যে 
আমি তো দেবতার প্রসন্নতা কোনদিন দেখতে পেলুম না । আমি প্রথম ভালবাসা পেলুম বাপজ্জান, 
তোমার ঘরে । জানতে পারলুম হতভাগিনী মেয়েরও জীবনের মূল্য আছে। যে দেবতা আমাকে 
তিনি Rape নন, মুসলমানও নন ।” কমলা এরপর করিমকে বিয়ে করে এবং তার নতুন নাম হয় 
মেহেরজান। 

রক্তকরবী নাটকের রবীন্দ্রনাথ যে সব প্রশ্ন তুলেছেন তার প্রাসঙ্গিকতা আজও অক্ষুণ্ন | যন্ত্রদানব, 
মুনাফার লোভ ও শক্তিবাহুল্যের অভিশাপের প্রতি তিনি ওই নাটকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন | 
নাটকটির প্রথম সংস্করণের প্রস্তাবনায় ১৯২৪ সালে লিখিত কবির একটি অভিভাষণ মুদ্রিত হয় | 
তার একটি অংশ ছিল নিমরূপ : 

“আমার পালায় একটি রাজা আছে। আধুনিক যুগে তার একটার বেশি মুণ্ড ও দুটোর বেশি 
হাত দিতে সাহস হল না৷ আদি কবির মত ভরসা থাকলে দিতাম | বৈজ্ঞানিক শক্তিতে মানুষের হাত 
পা মুণ্ড অদৃশ্যভাবে বেড়ে গেছে। আমার পালার রাজা যে সেই শক্তি বাহুল্যের যোগে গ্রহণ 












এক্ষর্ষণজীবী ও আকর্ষণজীবী এই দুই জাতীয় সভ্যতার মধ্যে একটা বিষম ছন্দ আছে, এ 
সম্বন্ধে বন্ধুমহলে আমি প্রায়ই আলাপ করে WS | কৃষিকাজ থেকে হরণের কাজে মানুষকে টেনে 
কলিযুগ কৃষিপল্লীকে কেবলি উজাড় করে দিচ্ছে। তা ছাড়া শোষণজীবী সভ্যতার ক্ষুধা তৃষ্ণা দ্বেষ 
হিংসা বিলাস বিভ্ৰম সুশিক্ষিত রাক্ষসেরই মতো I” 
ee নিসার কিন্তু বিজ্ঞান ও শিল্পায়ন প্রক্রিয়া 


কবীর চৌধুরী 0 ৭৩. 








যেখানে মানুষকে রোবোটে পরিণত টিনটিন নারীর রান্রদাদ শুধু মলিকের 
জন্য মুনাফা অর্জনের যন্ত্রে রূপাস্তরিত করে, সে মালিক ব্যক্তি হোক কিংবা গোষ্ঠী হোক, কিংবা 
রাষ্ট্র হোক, রবীন্দ্রনাথ তার বিরুদ্ধে সোচ্চার না হয়ে পারেননি | 

রাশিয়াতে গিয়ে কবি যখন দেখলেন যে. সোভিয়েত ইউনিয়ন অতি অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষা, 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, যৌথ খামারের মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থা এবং ইয়ং পায়োনীয়রদের কর্মতৎপরতার 
ক্ষেত্রে অসাধারণ উন্নতি করেছে তখন তিনি তাকে সাধুবাদ জানাতে দ্বিধা করেননি, কিন্তু তাদের 
দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যে একটা ডিক্টেটরসূলভ মনোবৃত্তি, একটা জবরদস্তি রয়েছে, সেটা তার অনুমোদন 
পায়নি। 

রাশিয়ার চিঠিতে তিনি স্পষ্টভাবে লিখেছেন, “যেখানে আশু ফললাভের লোভ অতি প্রবল 
সেখানে রাষ্ট্রনায়কেরা মানুষের মত স্বাতন্থ্যের অধিকারকে মানতে চায় না। STAY বলে, ওসব কথা 
পরে হবে, আপাতত কাজ উদ্ধার করে নিই। রাশিয়ার অবস্থা তখন যুদ্ধকালের অবস্থা, অন্দরে 
বাহিরে শত্রু | ওখানকার সমস্ত পরীক্ষাকে পণ্ড করে দেবার জন্য চারিদিকে নানা ছলবলের কাণ্ড 
চলেছে। 

তাই ওদের নির্মাণকার্ষের ভিতটা যত শীঘ্র পাকা করা চাই, এজন্যে বল প্রয়োগে ওদের দ্বিধা 
নেই।কিস্তু গরজ যত জরুরিই হোক, বল জিনিসটা এক তরফা জিনিস | ওটাতে ভাঙে, সৃষ্টি করে 
না। সৃষ্টিকার্ষে দুই পক্ষ আছে; উপাদানকে স্বপক্ষে আনা চাই, মারধর করে নয়, তার নিয়মকে 

আজ পৃথিবীর নানা অঞ্চলে খুদে-বড় নানা ধরনের স্বৈরাশাসক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। এই 
পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের দ্যর্থহীন উক্তি কি আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে না? 

এবার আরেকটি বিষয়ে রবীন্দ্র চিন্তার উল্লেখ করে আমি আমার কথা শেষ করব | রবীন্দ্রনাথ, 
তার অজস্র কবিতা ও গানে স্বদেশের জয়গান গেয়েছেন, দেশের মাটির কথা বলেছেন, কিন্তু তিনি 
ছিলেন উদ্ধত উগ্র জাতীয়তাবাদের ঘোরতর বিরোধী | বস্তুতপক্ষে, চিন্তা ও মননের দিক থেকে 
ক্রমাগত বেড়ে ওঠা তার সুদীর্ঘ ফলপ্রসূ জীবনের শেষদিকে তিনি হয়ে উঠেছিলেন 
আস্তর্জাতিকতাবাদের শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা । এ প্রসঙ্গে কবিগুরুর একটি উক্তি আপনাদের কাছে পরিবেশন 
করছি : 

How to be free from arrogant nationalism is today the chief lesson to be 
learnt. Tomorrow's history will begin with a chapter on internationalism, and 
we shall be unfit for tomorrow if we retain any narrowness, customs or habits or 
thought that are contrary to universalism. There is I know such a thing as national 
pride, but I earnestly wish that it never makes me forget that the best efforts of 
our Indian sages were directed to the abolition of disunity. 

“He who has realised the unity of man by identifying himself with the uni- 
verse is free from ignorance and sorrow.” 


আজ্জকের দিনে এই উক্তির প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন তোলার অবকাশ আছে কি? x 


* ১৯৯৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর কলকাতায় অনুষ্ঠিত আতজার্তিক সাহিত্য বিনিময় সংস্কার 
DO সস্মোলনে ATG লেখক PEF পঠিত হয় । O 
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১৯৯৩-এর শেষের দিকে একদিন রবীন্দ্রভারতী-তে একটি নাট্য বিবয়ক আলোচনাচক্রের 
উদ্ধোধন করতে আসেন তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি-মন্ত্রী শ্রীযুক্ত কান্তি বিশ্বাস। সেদিন 
তিনি তার ভাষণে এমন আশা ব্যক্ত করেন যে রবীন্দ্র ভারতী-র নাটক বিভাগ এবং তথ্য ও 
সংস্কৃতি বিভাগের যোগাযোগে একটি প্রযোজনার কাজ হলে সরকারী স্তরে সব রকম সাহায্য 
পাওয়া যাবে । এর পরই আমাদের বিভাগের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর মত বিনিময় শুরু 
ZA | প্রযোজনা করা হবে স্থির হয় | অনেক পুরনো বাংলা নাটক ঘাঁটার্থাটির পর “চিরকুমার সভা" 
নির্বাচিত হয়। আমার ওপর পরিচালনার দায়িত্ব বর্তায় । এই পুরো ব্যাপারটায় সরকারী পক্ষে 
সংস্কৃতি অধিকর্তা শ্রী সনৎকুমার চট্টোপাধ্যায় ও নাট্য আকাদেমি-র সচিব শ্রী উৎপল ঝা এবং 
বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে উপাচার্য শ্রী পবিত্র সব্রকার ও তৎকালীন বিভাগীয় প্রধান শ্রী মনোজ্ঞ মিত্র 
মহাশয়দের আগ্রহ আন্তরিকতা ও উদ্যোগ স্মরণীয় হয়ে থাকবে । ৯৪-এর মে মাসের মধ্যে সরকারী 
চিঠিপত্র এসে যায় । আমি প্রাথমিক কাজ শুরু করি । কিন্তু গ্রীষ্মাবকাশ এসে পড়ায়, জুলাই মাসের 
আগে ঠিকমত মহলা শুরু করতে পারিনি | 

প্রযোজনা করতে গিয়ে দেখলাম, সবচেয়ে প্রাথমিক সমস্যা হচ্ছে সম্পাদনা | যে-কোন নাটকেই 
যুগ ও সময়ের কিছু টিপিকাল ব্যাপার থেকে যায় যা সেই যুগটাকে পার হয়ে পরবতী সময়ের 
মানুষের কাছে পৌঁছতে পারে না। আবার অনেক, অনেক কিছু থাকে, যা একালেও সাদরে গ্রহনীয় | 
কোন বড় নাট্যকারের কালজয়ী নাটক হলে সমস্যাটা আরও বাড়ে । কারণ বহু সম্ভাব্য দর্শকের 
কাছেই ASH) সাহিত্য হিসাবে এবং থিয়েটার হিসাবেও জানা থাকে । কী আছে এ নাটকে, তা 
তারা জানেন | একটা প্রত্যাশা তৈরীই থাকে | এই মুহুর্তে রচিত অপ্রকাশিত কোন নাটকের পাণ্ডুলিপি 
নিয়ে কাজ করলেও, সম্পাদনা জরুরী হতে পারে । হয়ও | কিন্তু সেক্ষেত্রে, দর্শকের যেহেতু মুলটা 
জানা নেই, তাই কী বাদ গেল এবং সেটা বাদ দেওয়া ঠিক হল কিনা, এ নিয়ে কোন বিতর্কের 
সম্ভাবনা খাকেনা। 

যাই হোক, “চিরকুমার সভা’-র সম্পাদনার সময় মনে রাখতে হয়েছিল যে, কমেডির ছকের 

মধ্যেই এখানে নিপুণ হাতে বুনে দেওয়া আছে কিছু গুরুতৃপূর্ণ বিষয় 1 দেখতে হবে সে-গুলির মধ্যে 

কোনটাই যেন বাদ না পড়ে। দ্বিতীয়ত নাটকটি ছাটকাটের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন এ- 
যুগের রুচি মেটাতে নাট্যশরীরে iS আসে, অথচ রসের কোন ঘাটতি বা হানি না ঘটে যায়। 
সম্পাদনার কাজ আমি আমার ছাত্র-ছাত্রীদের তারাই অভিনেতা-অভিনেত্রী ও কলাকুশলীর দল) 
সঙ্গে নিয়েই করি। কী বাদ দিচ্ছি, কেন বাদ দিচ্ছি, এ নিয়ে সর্বদাই ওদের সঙ্গে আলোচনা করি। 
এতে করে ভালো হয় এই যে, সম্পাদিত রূপের যাথার্থ্য বিষয়ে ওদের মনেও একটা ধারণা তৈরী 
হয়ে যায়। 
চন tie wt ak রর দ্র Se an eee থাকলে, NTP 
চরিত্রদের সামগ্রিক বিন্যাসের কোন ধারণাই তৈরী করা যায় না। আমার মনে একটা ঝাপসা 








ভাবনা ছিল যে, বাস্তবের হুবহু নকল করা হবে না মঞ্চসজ্জায় | অর্থাৎ সে-যুগের সম্পন্ন গৃহস্থের 
বৈঠকখানা, অন্দরমহল, মেস-বাড়ি, পার্ক, চন্দ্রবাবুর ঘর ইত্যাদির বাস্তব প্রতিম রূপ তৈরীর দিকে 
যাব না আদৌ! বরং এসব দৃশ্যের দর্শনে যে এফেক্ট তৈরী হয় BBA মনে, তার একটা নির্যাস 
মঞ্চসজ্জায় ধরার চেষ্টা করব। সেই ভাবনা থেকেই, দৃশ্যসজ্জায় ছবি-আঁকা দেয়াল ব্যবহার করা 
হয় | অক্ষয়ের বৈঠকখানায় দর্শক কী প্রত্যাশা করেন? আরাম কেদারা, গড়গড়া, ঝাড়লণ্ঠন ইত্যাদি 
তো? আমরা এসব কিছুই মঞ্চে রাখব না। কিন্তু দেয়াল হিসাবে ব্যবহৃত ফ্ল্যাটে এসবই আভাসে 
আঁকা থাকবে | চন্দ্রবাবুর দেয়ালে তাই থাকতে পারে বই, খাতা, কলম, রামমোহনের মুখ | মেসবাড়ির 
পশ্চাতপটে পুরনো কলকাতার বাসাবাড়ীর আভাস | পার্কের দৃশ্যে শুধু দুটি গাছের কাট-আউট ও 
একটি পুরনো দিনের বাতিস্তম্ত। এইভাবে চোখ ও কল্পনাকে আটকে না দিয়ে বরং উসকে দিলে . 
নাটকের রোমান্স স্ফুর্তি পাবে বলে মনে হয়েছিল | বন্ধুবর তড়িৎ চৌধুরী আমার বিভাগীয় সহকর্মী | 
তার সঙ্গে কথা বলে মনের মিল হল । আমার কাচা ভাবনাগুলি পাকা রূপ পেল তার তুলিতে। 
এরপর যখন মঞ্চে তারা এল, আমার ভাবনা পেয়ে গেল কান্মিত চেহারা । এই পুরো পদ্ধতিটায় 
বন্ধু কনিক্ক সেন এবং ছাত্রদ্বয় দেবপ্রসাদ রায় ও বিপ্লাণু মৈত্রের সাহায্য স্মরণীয় হয়ে আছে। 

অভিনয় প্রসঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের বলেছিলাম দুটি কথা । এক, প্রায় সত্তর বছরের পুরনো সংলাপে 
যে বাংলা ব্যবহৃত, তা এমন ভাবে বলতে হবে, যেন তার ভার তোমার বাচনকে কষ্ট দিতে না 
পারে, যেন মনে হয় এইরকম বাংলা বলাই তো স্বাভাবিক এসব মানুষগুলির পক্ষে । দুই, রবীন্দ্রনাথ 
বলে ভয় পাবার কিছু নেই। আড়ষ্টতা ভুলে শ্রদ্ধাভরে লড়ে যাও | এই কমেডি বাদল সরকার বা 
মনোজ মিত্রের লেখা হলে যা করতে, তাই করবে | তার বেশীও নয়, কমও RA I এস, ঠাকুর-বে 
পৌছে যাব তার থিয়েটারের জগতে | ছেলেমেয়েরা সাগ্রহে মেতে ওঠে, ভয়হীন শ্রদ্ধায় | গৌড়ামিমুক্ত 
কিন্ত শ্রদ্ধা-ভালবাসাময় ভঙ্গীতে এগোতে থাকে অভিনয় তৈরীর কাজ। মঞ্চে যে তারুণ্য, সজীবতা, 
বুদ্ধি ও আবেগের স্ফুরণ দেখা যায় এই প্রযোজনায়, তা এই সমবেত প্রয়াসের ফসল । আমি 
কেবল তাকে উসকে দিরেছিলাম মাত্র। 

রবীন্দ্রনাথের এই বিখ্যাত কমেডি-তে অনেকগুলি বিখ্যাত গান আছে যা বাঙালীর অতিপ্রিয় । 
আশার 
আছে সেগুলি দাপটের সঙ্গে মঞ্চে ET TECH E N 
অংশ করে নেওয়া হয়েছে, অলংকার হয়ে নেই তারা । এই যে গানকে থিয়েট্রিকালাইজ ভা 
সংলাপের ্রতিকল্স হিসাবে বা নামুহূর্তের সম্প্রসারণ হিসেবে ES করা, এতে করে গানগুলি 
মঞ্চে জীবন পেয়েছে, তাৎপর্য পেয়েছে | তবে সঠিক সুরে ও সুন্দর ভাবে সেগুলি যে মঞ্চে গাওয়া 
গেছে তার জন্য কণ্ঠসঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপিকা নবনীতা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে আমরা সবিশেষ 
ah | খুব TE করে তিনি শিখিয়েছেন গান গাওয়া ৷ এই প্রযোজনার আবহ সৃষ্টি করেছেন গৌতম 
ঘোষ । তিনিও আমাদের বাদ্যযন্ত্র বিভাগের অধ্যাপক | গোটা নাটকে প্রেম, রোমান্টিকতা, কৌতুক 
ও বেদনার মিশ্রণে যে রঙিন ছটা আছে, তাকেই গৌতম আবহে ধরেছেন বড় সুন্দরভাবে | গানের 
সঙ্গে মিউজিক ট্র্যাকের ব্যবহারেও সাহসের পরিচয় আছে। শেষদিকে নাটক থেকে বেরিয়ে এসে 
প্রযোজনা একটি নৃত্য ও সঙ্গীতময় উৎসবে পৌছতে চেয়েছে। সেই নাচ, যা ঠিক প্রথাসিদ্ধা নাচ 


৭৬ O রবীন্দ্রচর্চা 














নয়, সৃজনে সাহায্য করেছেন আমাদের আর এক সহকর্মী নৃত্য বিভাগের অধাপিকা ahs 
টা ৷ অর্থাৎ সত্যিকার অর্থে “চিরকুমার সভা’ হয়ে উঠেছে সমবায় সৃজনের এক চমৎকার 

NS | 

আলোর ভূমিকা ও প্রযোজনায় ব্যাপক ও গভীর রসবোধ চাই ও প্রযোজনার সঙ্গে জড়িত 
সকলের | আর চাই প্রযোজনাটিকে ভালবাসতে পারা | বন্ধুবর ও শ্রদ্ধেয় সহকর্মী অধ্যাপক কনিক্ষ 
সেনের কাছ থেকে এইসবই পাওয়া গেছে। তিনি যে কত রিহার্সালে থেকেছেন তার ইয়ত্তা নেহ। 
মিশে গেছেন গোটা প্রযোজনার সঙ্গে। যেমন পীযুষ চক্রবর্তী বা শুভব্রত সিংহ রায় । দুজনেই 
আমাদের বিভাগের তরুণ অধ্যাপক ৷ কিন্ত এরা যে কত সময় দিয়েছেন এই প্রযোজনার পিছনে 
তার হিসেব কে দেবে? আজও প্রতিটি অভিনয়ে এঁরা থাকেন। বহু অভিনয়ে আমি না থাকলে 
এরাই কেউ পালন করেন দলনায়কের দায়িত্ব । এমনি করে সবার ভালবাসা ও সহযোগে সম্ভব 
হয়েছে এবং হয়ে চলেছে “চিরকুমার সভা’-র অভিনয় | 

যা বললাম, তার চেয়ে অনেক বেশী রয়ে গেল যা বললাম না। বা বলতে পারলাম না। এই 
স্বল্প অবকাশে বলা হল না, বহু দর্শকের কথা, বহু বিশেষ মানুষের কথা তবু কয়েকজনের কথা তো 
বলতেই BA | প্রযোজনাটি দেখে তার খুব ভালো লাগে | এবং সেই ভালো লাগা থেকে তিনি সেকথা 
না বললে তো আমার গর্হিত অন্যায় হবে । এবং নিশ্চয়ই বলতে হবে মাননীয় মন্ত্রী বুদ্ধদেব 
ভট্টাচার্যের কথাও । প্রযোজনাটির অভিনয় সম্ভাবনা বাড়াবার জন্য অনেক কিছু করেছেন। তার 
প্রতিও আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ CSI 

তবে আমার শেষ ভালবাসা ও ধন্যবাদ রইল আমার প্রিয় ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য | তারা যে নিষ্ঠা 
ও পরিশ্রম করেছে, তারই ফল তারা পেয়েছে ও পাচ্ছে। যদি রবীন্দ্রভারতী নাট্যবিভাগের নাম 
আজকে বাংলা থিয়েটারের মূলশ্বোতের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে গিয়ে থাকে, তবে সে কৃতিত্বের সিংহ 
ভাগ এদেরই প্রাপ্য* যদি ভবিষ্যতে নাট্যবিভাগের প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের সমবায়ে গড়ে ওঠে 
কোন রেপার্টরি, তবে তার পিছলেও থেকে যাবে এই প্রযোজনার সাফল্যের ইতিহাস | আর এই 
সব কিছু আমি ভাগ করে নিতে পারব অনেকের সঙ্গে, বা পারছি, এই তো facade 
আনন্দ। 


* ছাত্র-ছাত্রীদের নামের তালিকা £ অক্ষয় : দেবব্রত চক্রবর্তী, পুরবালা : সুপর্ণা বসু, পূর্ণ : 
উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, নির্মলা : মহুয়া সরকার, বিপিন : সুবীর মণ্ডল, নীরবালা : আইরিন পারভিন 
লোপা/ হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ : কল্লোল চক্রবর্তী, নৃপবালা : অপর্ণা রায়চৌধুরী, দারুকেস্ধর : 
বিধাতৃ দেবসরকার, মৃত্যুঞ্জয় : রূপক মজুমদার, বনমালী : তরুণ wears, জগত্তারিণী : মৌসুমী 
সরকার, শৈলবালা : সীমা ভট্টাচার্য, ভৃত্য-১ : সন্দীপ রায়, ভূত্য-২ :জয়স্ত বসু/ দেবাশিষ ঘোষ, 
মেসের SS} : আশিস ভৌমিক, রামদীন : ধ্রুব মিশ্র, রসিক : গোপাল চক্রবর্তী, চন্দ্রবাবু : শুভাশিস 
বন্দ্যোপাধ্যায় | সহযোগী : সুব্রত পাল, বিপ্লাণু মৈত্র, ধ্ৰুব মিশ্র, বিশ্বজিৎ মণ্ডল, আশিস ভৌমিক, 
বিধাত দেবসরকার, সন্দীপ রায়, শিপ্রা দাস, কালাচাদ রুদ্রপাল, হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, সীমা ভট্টাচার্য, 

মী সরকার, দেবাশিস ঘোষ, রূপক মজুমদার, তরুণ WEMA, দেবপ্রসাদ রায়, FSA ভক্ত, 
নাদেজ্জদা ফারজানা মৌসুমী 
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অত্যাবশ্যক । বাংলা ভাষায় বিবিধ বিদ্যার প্রণালীবদ্ধ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় আমরা ইংরেজীতে 
লেখা অথবা অনুদিত বই কিংবা প্রবন্ধের সাহায্য নিয়ে থাকি। কিন্ত এই আলোচনার পক্ষে ae 
পারিভাষিক শব্দের উপযুক্ত বাংলা প্রতিশব্দ না থাকা, কিংবা দ্রুত খুঁজে না পাওয়া, একটা বড়ো 
সমস্যা । এই সমস্যা রবীন্দ্রনাথকেও ভাবিয়েছিল ! ১৩২৬ বঙ্গাব্দে HD থেকে কার্ডিক মাসের 
বিষয়ে আলোচনা ক'রে ৪০৫টি ইংরাজী শব্দের পরিভাষা চয়ন করেছেন সংস্কৃত ভাষাভাণ্ডার 
থেকে। এর মধ্যে অনেকগুলি পরিভাষা পরবর্তীকালে বাংলা ভাষায় গৃহীত ও সুপ্রচলিত হয়েছে, 
কতকগুলি হয় নি। আমরা রবীন্দ্র-নির্মিত ও রবীন্দ্র চয়িত এই শব্দগুলির সঙ্গে কবির প্রতিশব্দ- 
চিন্তা ও পরিভাষা-ভাবনার যোগ লক্ষ্য করতে পারি। 

‘প্রতিশব্দ’ বিষয়ক প্রথম রচনাটিতে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষাতেই বিসম্পদের কারবার চালানোর 
ক্ষেত্রে প্রতিশব্দের মূলধনের প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্ব বুঝিয়েছেন | তার মতে-_"“দর্শন বিজ্ঞান 
প্রভৃতির আলোচনায় যে সকল শব্দের দরকার তাহা আমাদের ভাষায় জানা নাই। এইজন্য আমাদের 
আমরা এমন অনেক কথা পাই যাহা ইংরেজী ভাষায় সুপ্রচলিত, অথচ যাহার ঠিক প্রতিশব্দ বাংলায় 
নাই ৷ ইহা লইয়া আমাদের পদে পদেই বাধা । আজিকার দিনে সে সকল কথার প্রয়োজন উপেক্ষা 
করিবার জো AS প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে রবীন্দ্রনাথ কিছু কিছু প্রতিশব্দ তৈরী 
করেছিলেন। শব্দগুলির যাচাই তিনি চেয়েছিলেন। তবে সেগুলি সাহিত্যেও চলবে, এমন দাবী 
করেন নি । এই প্রবন্ধে তিনি জাতি-সম্পর্কিত সাতটি শব্দের প্রতিশব্দ নির্মাণ করেছিলেন । সেশুলি 
হল Nation—Weenres | National— আধিজাতিক, আধিজাত্য | Race— প্রবংশ | Tribe 
জাতি সম্প্রদায় | 08515_ _জাতিবর্ণ। 061.$__মহাজাতি। 99৩০15__উপজাতি। এগুলির মন্যে 
Tribe এবং Caste-এর প্রতিশব্দদুটি ছাড়া অন্য প্রতিশব্দগুলি চলে fa রবীন্দ্রনাথ তার করা 


তিনি নিজেই বলেছেন-_-““নেশন” কথাটিকে তর্জমা না করিয়া ব্যবহার করাই ভাল। দর বাংলা 


প্রচলিত কোনো শব্দ নেশানের প্রতিশব্দ রূপে ব্যবহার করিলে কিছুতেই খাপ খাইবে না।” তবে 
ন্যাশনাল’ শব্দের বিশেষণ অর্থে ‘জাতীয়’ শব্দটিকে তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন | 

এই দ্বিতীয় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জাতির সঙ্গে সম্পর্কিত ‘generation’ শব্দের প্রতিশব্দ দিয়েছেন 
প্রজন অথবা 'প্রজাত'। আমরা এর বদলে এখন “প্রজন্ম” শব্দটি ব্যবহার করছি। এই প্রবন্ধে 
রবীন্দ্রনাথ আর একটি পরিচিত ইংরেজী শব্দ 078175817-র দুটি প্রতিশব্দ দিয়েছেন স্বকীয়তা’ 
এবং 'মৌলীন্য”। তবে একই অর্থে 'নিজমূলক' শব্দটি উল্লেখ করলেও তাকে বিশেষ সমর্থন 
করেন নি। Originality-a প্রচলিত প্রতিশব্দ, ‘মৌলিকতা’ তার ভালো লাগে নি! কারণ, এর 
মূলে যে ‘মৌলিক’ শব্দটি আছে, রবীন্দ্রনাথের মতে, তাতে ইংরেজী Original নয়, ‘radica!l’শব্দের 
ভাব প্রকাশ পায়। কিন্তু কবির আপিত্তি সত্তেও Originality অর্থে 'মৌলিকতা' শব্দই বাংলা 
চলেছে। এই অর্থে “মৌলীন্য' শব্দটি সৃষ্টি করেও বিধুশেখর শাস্ত্রী ব্যাকরণগত আপত্তি তোলায় 





নিও > রা 
প্রতিশব্দ বিষয়ক তৃতীয় আলোচনাটির প্রধান বিষয় ‘Original’ শব্দের বঙ্গীয় MA 
‘Orisinal"অথে তিনি WAL শব্দটি অনুমোদন করেন নি | "Original beauty" ত ভার মতে ঠিক 
‘অপূৰ্ব সোন্দর্য’ নয়__কারণ, ‘অপূর্বর’ রমনীয়তা ‘Original CH নেই। এ man ’এর 
অনুবাদে ‘লোকটি অপূর্ব" বললে ঠাট্টার মতো শোনায় ৷ রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে 4 
পক্ষপাতী । কিন্ত ‘Original writing’ বা ‘Original works" -এর ক্ষেত্রে Saad শব্দটি চলবে 
না। রবীন্দ্রনাথ এক্ষত্রে ‘আদিম’ শব্দটি প্রয়োগের কথা ভেবেছেন। কিন্তু সমস্যা হল-__“আদিম' 
বাংলায় আবার ‘primitive’ অর্থেও প্রচলিত | যাই হোক, রবীন্দ্রনাথ ‘Strange’ -QA প্রতিশব্দ 
ধরেছেন অপূর্ব, আর 07151)91--এর প্রতিশব্দ আদি" ও “আদিম দুই-ই । যেমন ‘Strange 
beauty = অপূর্ব সৌন্দর্য” ৷ কিন্তু ‘Original beauty = Aa সৌন্দৰ্য’ | আবার * The original 
Ganges’=আদিশঙ্গা, ‘the original Buddha’= “আদি বুদ্ধ', ‘the Original light’= ‘আদি 
জ্যোতি", ‘the original ancestor’=আদি পুরুষ Sort | 
‘প্ৰতিশব্দ’ বিষয়ক চতুর্থ রচনায় রবীন্দ্রনাথ বেশ কয়েকটি ইংরেজী শব্দের প্রতিশব্দ দিয়েছেন | 
এর প্রথম শব্দ ‘Sympathy’-4a প্রতিশব্দ হিসেবে তিনি “সহানুভূতির বদলে ‘দরদ’ কথাটির 
ব্যবহারে আগ্রহী | ‘ভাব’ কথাটি দিয়ে আমরা অনেকগুলি ইংরেজী শব্দের অর্থ বোঝাই । যেমন 
‘idea’, ‘thought’, ‘feeling’, ‘suggestion’, ‘gist’ ইত্যাদি । রবীন্দ্রনাথ এক্ষেত্রে পৃথক 
পৃথক শব্দ ব্যবহারের পক্ষপাতী | কবি না বললেও আমরা এদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ‘ভাব’, ভাবনা 
বা Teer “অনুভব”, ব্যঞ্জনা’ এবং “ভাবসংক্ষেপ' কথাগুলি ব্যবহার করতে পারি। এপ্রসঙ্গেই 
রবীন্দ্রনাথ ‘feeling’ ও ‘emotion’ কথাদুটির প্রতিশব্দ খুঁজেছেন । তিনি ‘feeling’ এর পৃথক 
পৃথক অর্থ ধরে তিনটি প্রতিশব্দ দিয়েছেন “বোধশক্তি*, ‘অনুভূতি’ এবং ‘হৃদয়বৃত্তি’ | ‘Emotion’ 
তার মতে ‘আবেগ’ বা ‘হৃদয়াবেগ’ । এ বিষয়ে তিনি সংস্কৃতজ্ঞদের কাছে উপযুক্ত পারিভাষিক 
শব্দ জানতে চেয়েছেন। 
ইংরেজী Culture’ শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নানা চিন্তাভাবনা করেছেন | 
এর প্রতিশব্দ রূপে Caray’ শব্দটি তার কাছে যথোচিত মনে হয় নি। এর আর দুটি প্রতিশব্দ তিনি 
দিয়েছেন ‘চিত্তোৎকর্ষ' ও ‘সমুৎকর্ষ’। ইংরেজী ‘Culture’ শব্দটির মূলে আছে গ্রীক ‘Kultura’ 
শব্দ, যার সঙ্গে কর্ষণের যোগ আছে। সেদিক থেকে “সমুৎকর্ষ’ ও চিত্তোৎকর্ষের’ সঙ্গেও কর্ষণার 
যোগ রয়েছে। কর্ষণার মূলগত অর্থ ধরলে “কৃষ্টি” শব্দটিকেও *08০10015--এর যোগ্য প্রতিশব্দরূণে 
গ্রহণ করা যায়। কিন্তু ‘কৃষ্টি’ শব্দটি রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয় নি। তিনি তাসের দেশ’ রূপকনাট্যে 
‘কৃষ্টি’ শব্দটি নিয়ে পরিহাস করে বলেছেন, শব্দটি “মিষ্টি” শোনাচ্ছে না । পরে ভাষাচার্য সুনীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায় যখন বৈদিক সাহিত্য থেকে ‘সংস্কৃতি’ শব্দটি “আত্মসংস্কৃতির্ধাব শিল্পানি””) পেয়ে 
রবীন্দ্রনাথকে জানান, তখন কবি সানন্দে শব্দটিকে 40800015”-এর প্রতিশব্দ রূপে মেনে নেন। 
‘Cultured mind’-4 দুটি প্রতিশব্দ কবি নির্মাণ করেছিলেন-_প্রাপ্তোতুকর্ষ চিত্ত" এবং “উহকর্ষিত 
fou’ । তবে তিনি স্বীকার করেছেন এগুলি ঠিক ভালো শোনায় না। আমরা ‘Cultured mind’- 
কে “সুসংস্কৃত চিত্ত’ বলতে পারি: 
রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে ‘degeneracy’-4 প্রতিশব্দ করেছেন “আপজাত্য”, আর degener- 
ated’ -আঅআপজাত | ভাননের সঙ্গে যুক্ত ‘genetics’? বিজ্ঞানের তিনি নাম দিয়েছেন ' AGTSS , 
আর ‘eugenics’ CF করেছেন-_“সৌজাত্যবিদ্যা”। প্রজনতত্তের একটি প্রধান বিষয় ‘hered- 
ity’ কে তিনি বলেছেন-_ বংশানুগতি”, এই অর্থে ‘inherited’—‘aeqas’ কিন্তু 
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‘inheritance’ 93 ক্ষেত্রে তিনি দুটি শব্দ প্রস্তাব করেছেন-_বংশাধিকার' ও ‘উত্তরাধিকার’ । 


শেষের শব্দটিই বাংলায় চলেছে। | 

রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে ‘adaptation -এর প্রতিশব্দ করেছেন অভিযোজন’ | এভাবে ‘adapt- 
ability’ _“অভিযুজ্যতা, ‘adaptable’ —‘অভিযোজ্ঞা’ এবং ‘adapted’ — অভিযোজিত | 
শব্দগুলি উল্লিখিত অর্থেই পরবর্তীকালে বাংলায় চলে গেছে। 

শব্দচয়ন’ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ৪০৭ টি ইংরেজী শব্দের সংস্কৃতানুসারী প্রতিশব্দ দিয়েছেন। | 
বরং বলা যাক সংস্কৃত ভাষাভাশ্ার থেকে ৪০৭টি শব্দ চয়ন করে তাদের মুলানুগ অর্থপ্রকাশক 
ইংরেজী শব্দগুলি দেখিয়েছেন | আলোচনার প্রথমাংশে কতকগুলি ইংরেজী শব্দের প্রচলিত বাংলা 
প্রতিশব্দ বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে তাদের সুসঙ্গত প্রতিশব্দ নির্দেশ করেছেন । যেমন তার মতে 
‘intern’ শব্দের ঠিক প্রতিশব্দ হবে ‘অস্তরীণ’ নয় ‘অস্তরায়িত’। outa.‘ Extern’—afeaifas | 
‘Compulsory education’ “বাধ্যতামূলক শিক্ষা” নয়-_ হবে ‘অবশ্য শিক্ষা’। আমরা এখন 
একে “আবশ্যিক শিক্ষা” করে নিয়েছি। এর বিপরীতে আছে optional= এচিহুক। এটিও বর্তমানে 
বাংলায় প্রচলিত। ‘Report’ শব্দের প্রতিশব্দ তিনি দিয়েছেন বাণভন্টের ‘কাদম্বরী’ কথাকাব্য 
থেকে — ‘প্রতিবেদন’ । তেমনি ‘reported’— প্রতিবেদিত” ‘reporter’ — ‘প্রতিবেদক’ | এই 
তিনটি শব্দই এখন বাংলায় সুপ্রচলিত। ‘Overpopulation’ কে কবি করেছেন ‘অতিপ্রজন’। 
আমরা বর্তমানে বলি-_-‘জনসংখ্যাধিক্য’ | ‘Resident’ এবং ‘Non-resident’ শব্দদুটিকে 
সংস্কৃতের সাহায্যে কবি করেছেন ‘আবাসিক’ এবং “অনাবাসিক' । দুটি শব্দই বাংলায় চলছে স্বচ্ছন্দে। 
এরপর রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত শব্দভাগ্ডার থেকে ৪০৭ টি শব্দ সংগ্রহ করে তাদের ভাবপ্রকাশক ইংরেজী 
করবার পর তার হাতে অর্পণ” করলেন । আমরা এই শব্দগুলির মধ্যে যেগুলি পরবর্তীকালে 
বাংলায় সুপ্রচলিত হয়েছে তার একটি তালিকা দিচ্ছি।__ 

অতিকথিত-_55885675150, অনপেক্ষিত- unexpected, অনাবেদিত_not notified. 
অনীহা_—-apathy, অনুষঙ্গ__এssociation,অবেক্ষা_০bservation, অভিজ্ঞানপত্র- __0617117- 
cate, আগমিক- incoming, নির্গামিক outing, আবাসিক-_551051%, উন্মুখর_ 108 
sounding, GAS!—deficiency, গোত্ৰপট_— genealogical table, জনপ্ৰিয—popular, 
নীরক্ত_ colourless, faded, প্রতিভ্ঞাপত্র-_ promissory note, প্রতিলিপি__৪ copy, tran- 
script, ASTSSrA—recognition, JS—elected, YNS*—accurate, সংলাপ-__০০17- 
versation, FTSA—Self supporting, শ্বাবমাননা-- 56100017651 জাত— caste, 
প্রবংশ-__19০৪, পরশ্রমজীবী বা পরশ্রমভোগী- bourgeois, পরার্থশ্রমী_proletarial, ACHAT 
সঙ্গীত- ০1101895 ইত্যাদি | 

রবীন্দ্রনাথ এমন কিছু শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ দেখিয়েছেন যেগুলি পরে বাংলায় না চললেও 
কৌতৃহলোদ্দীপক। যেমন-_ _অকমান্বিত-___017711910৩0,.অধিবক্তা__৪০৬০০৪০, অনাসত্ম্য 
impersonal, অনালম্ব— unsupported, অনায়তন_—_groundless, অনুবস্ম alternative, 
অনুজ্ঞাত_--এall০৯e৭, অপক্ষেপ_eject, অবখঘোষণা_—-announcement NISAN —inevi- 
table, অত্তব্যপ্ত_ Scattered, confused, আচয়_ ০০911900101), উপাকর- apparatus, 
GerlS—accident, — loving, beautiful, কেলিসচিব__ minister of the sports গণক 
মহাপাত্ৰ finance minister, T¥Fo!—liberary, b&6A—world-trotter, আডাত্মা-__58- 
pid, তরুণিমা—-juvenility, দুর্গত কর্ম-_751161 work, প্রক্ষা- a drop, নিক্ষোশিত-_5১7৯9116, 
পুটক- ০০1৩1, প্রচয়-__ ০০911501107), প্রতিমান-_ ও model প্রতিভা-কারয়িত্রী-_5217145 for 
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sF21631-—proclamation, প্রাণাহ-_cement used in bE ne. ভেষজালয় —dispensary. 
মুদ্বালাপ_ম॥৷(॥০৪r৭a০h, SIA গান— duet song, লাককান্ত— popular, সহধুপ'_০০!- 


league, 4%3—slipped, স্বযস্বশ্য— independent, প্ৰ জন— population, শিলক fossil, 
দূরধবনিবহ-___-151619/5077৩, ইত্যাদি। 


রবীন্দ্রনাথ এই শব্দগুলির তালিকা দিয়ে জানিয়েছিলেন__“'এর অনেকগুলি শব্দ বাংলা 

লেখকদের কাজে লাগবে বলে আমার বিশ্বাস ৷” এদরে মধ্যে বেশ কিছু শব্দ যে কাজে লেগেছে তা . 

উপরের প্রথম তালিকাটির দিকে চোখ বোলালেই বোঝা যায়। অন্যান্য শব্দশুলির মধ্যে আমরা 
কিছু শব্দের ভিন্ন প্রতিশব্দ গ্রহণ করেছি। যেমন unemployved— বেকার, unsupported— 
অসমর্থিত, groundless—fereala, alternative —faes, reject বর্জনি : প্রত্যাখ্যান, scat- 
1675 ছড়ানো, collection— AVA, inevitable—N4*7Srdi, minister of the sports— 
ক্রীভামন্ত্রী, finance minister—আৰ্থমন্রী, বিত্তমন্ত্ৰী, sasha Mg HL world-trotter— 
ভূপর্যটক, relief ৮/০1৮- _ ত্রাণকার্য, dispensa song দ্বৈতসঙ্গীত, 


০০1159501- সহকর্মী, fossil— ara, telephone দূরভাষ ইত্যাদি | এই শব্দগুলি বহুব্যবহারে 
সুপ্রচলিত হয়ে গেছে। 


রবীন্দ্রনাথের প্রতিশব্দ বা পরিভাষা- ভাবনার কয়েকটি দিক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করে। সুত্রাকারে বলা যায়__€১) তিনি বাংলা ভাষায় বিবিধ জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক রচনায় নানা 
ইংরেজী শব্দের উপযুক্ত প্রতিশব্দ নির্মাণের গুরুত্ব সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন | এই 
প্রতিশব্দগুলির সবকটি সাহিত্যে প্রযুক্ত না হলেও নানা আলোচনায় কার্যকর ৷ জ্ঞানবিজ্ঞানের 
উপযোগী পরিভাষা না থাকা তিনি বাংলা ভাষার পক্ষে দুর্বলতা মনে করেছিলেন এবং সে দুর্বলতা 
দূর করার পথও দেখিয়েছিলেন । (২) প্রতিশব্দ অথবা পরিভাষা রচনার ক্ষেত্রে তিনি শব্দের 
মূলগত অর্থের দিকে জোর দিয়েছিলেন | ফলে শব্দটি প্রথম প্রথম অপরিচিত মনে হলেও ব্যবহারের 
সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয়ে উঠবে, এ বিশ্বাস তার ছিল । (৩) পরিভাষা নির্মাণের ক্ষেত্রে তিনি এমন 
বিশেষ্য শব্দ নির্বাচন করেছিলেন প্রয়োজনে সহজেই যার বিশেষণ শব্দ এবং তৎসম্পর্কিত অন্যান্য 
শব্দ পুনর্নির্মাণ করা যায়। (৪) পরিভাষা নির্ধারণের ক্ষেত্রে শব্দের শ্রুতিসুখকরতার দিকে তার 
দৃষ্টি ছিল। (৫) পরিভাষা নির্মাণে তার কোনো বদ্ধমূল সংস্কার ছিল না। নিজের তৈরী পরিভাষা 
ব্যাকরণদুষ্ট হলে তিনি তা পরিত্যাগ করেছেন, যেমন “মৌলীন্য”। আবার স্বসৃষ্ট পরিভাষার স্থানে 
উপযুক্ততর শব্দ পেলে সানন্দে তা গ্রহণ করেছেন, যেমন, “চিন্তোতকর্ষ, বা “সমুতকর্ষের স্থানে 
“সংস্কৃতি” । (৬) অধিকাংশ পরিভাষা তিনি সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে আহরণ করেছেন, কতকগুলি 
আবার -২ত ধাতু-বিভক্তি এবং শব্দ-বিভক্তি দিয়ে নতুন করে নির্মাণ করেছেন। এর মধ্যে 
কোনো কোনো পরিভাষা প্রায় আবিষ্কারের পর্যায়ে পড়ে | যেমন বাণভট্রের ‘কাদনস্বরী’ কথাকাব্য 
থেকে report-14 প্রতিশব্দ “প্রতিবেদন'-এর চয়ন এবং এই শব্দের সূত্রে ‘প্রতিবেদিত’ ও 
‘প্রতিবেদক’ শব্দের পুননির্মাণ। 
রবীন্দ্রনাথের পরিভাষা আহরণ এবং নির্মাণের একটাই সীমাবদ্ধতা সংস্কৃত ভাষার প্রতি 
অত্যাধিক অনুগতি। ফলে যে সব শব্দের তৎসম ছাড়া SST রূপ দিয়ে, বা কিছু বিদেশী শদ 
(আরবী, ফার্সী) দিয়ে পরিভাষা নির্মাণ করা যায় সেদিকে তার দৃষ্টি যায় নি। তবে তিনি যে 
পরিভাষা নির্মাণের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সচেতন করে দিয়েছেন এবং নিজেই 
পরিভাষা-সন্ধান ও নির্মাশে পথ দেখিয়েছেন, তার এই দান সম্পর্কে বাংলাভাষার লেখকদের 
শ্রন্ধাবান থাকতেই হবে। ক্র 
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বৌধায় রওজা বি 8 
অতিথি হন, সে রাজা তাকে নিজের চেয়ে বড় মান দেবেন | এর কারণ ব্রহ্ম ও ক্ষত্র অর্থাৎ প্রজ্ঞা ও 
বীর্য এই ব্রাত্য থেকেই উৎপন্ন হয়েছে অথর্ব বেদ, ১৫.১০.১--৩; অনির্বাণ_ এ, পৃঃ ৭৬- 
৮২) 

।৩। ব্রাত্য দর্শন 0 ব্রাত্যরা বেদ বিরোধী | ফলে তারা গড়ে তুলেছেন FAM যা চার্বাকেরই 
নামাস্তর। ভারতীয় দার্শনিকরা প্রায় সকলেই বস্তুবিশ্বকে মিথ্যা বলে উপেক্ষা করেছেন। একমাত্র 
চার্বাকই পরিদৃশ্যমান জগৎকে একান্ত সত্য বলে স্বীকার করেছেন। অন্যান্য দার্শনিকেরা চার্বাকের 
মতকে 'পূর্বপক্ষ” রূপে গ্রহণ করেছেন | আর 'পূর্বপক্ষ' অস্পষ্ট থাকলে “উত্তরপক্ষ” এবং ‘সিদ্ধান্ত’ 
স্পষ্ট হয় না। “বৃহস্পতিকে, বলা হয় এ মতের প্রবর্তক এবং তার গ্রন্থের নাম বৃহস্পতি সুত্র" (৬০০ 
খ্ৰীঃ পৃঃ), যা পাওয়া যায় না। ভারত বৃহস্পতিকে ভুলে গিয়ে 'স্ব’ অর্থাৎ বস্তু বিশ্বকে দীর্ঘকাল 
উপেক্ষা করেছে। তাই সে আজ দৈন্য পীড়িত ও নিজীব। 

বৃহস্পতি বলেছেন যে স্বর্গ, অপবর্ণ বা পরলোকগামী আত্মার অস্তিত্ব নেই। বর্ণাশ্রমাদির কোন 
ক্রিয়াই ফলদায়ক হয় না। অগ্নিহোম, তিন বেদ, fare ভত্মলেপন বুদ্ধিপৌরুষ-হীনদের ধাতৃনির্মিত 
জীবিকা | বলা হয় যে জ্যোতিষ্টোম যজ্জে নিহত পশু স্বর্গে যায়। তাই যদি হয়, তবে যজমান কেন 
নিজের পিতাকে সেই যজ্ঞে নিহত করে না? আবার যারা মরণদশা পেয়েছে, শ্রাদ্ধে যদি Were 
তৃপ্তি হয়, তবে নির্বাণ প্রাপ্ত প্রদীপের শিখাকেও তেল প্রভৃতি স্নেহ পদার্থ সংবর্ধিত করবে | তাহলে 
পর্যটকদের পাথেয় সঙ্গে রাখার কোন প্রয়োজন নেই । ঘরে শ্রাদ্ধ করলেই পথে ভোজন তৃপ্তির 
আর কোন বাধা থাকবে না। কাজেই সার হ’লো বর্তমান | যদ্দিন বেঁচে থাকো, সুখে জীবনযাপন 
করো- এমন কি ঝণ করেও ঘি খাও | ভল্মীভূত দেহের পুনরাগমণের কোন সম্ভাবনা নেই। দেহ 
পারবে না কেন? তাই মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে প্রেতকার্য অনুষ্ঠান ব্রাহ্মণদের জীবনোপায় মাত্র, 
আর কিছু নয়। বেদের কর্তা তিনজন- ভণ্ড, ধূর্ত এবং নিশাচর । বিধান আছে যে অশ্বমেধে 
যজমান পত্নী অশ্বের শিশ্প বা লিঙ্গ ধারণ করবে। SOM এ রূপ আরো কত কী বলে থাকে। 
নিশাচরগণ যজ্ঞে মাংস ভক্ষণের বিধান দিয়েছে । . 

বলা হয়ে থাকে যে অর্জিত কোন TIA (৫৫০-৫০০ খ্রীঃ পৃঃ)-ই চার্বাক মতের প্রথম প্রবর্তক। 
তার মতে দান যজ্ঞ বলে কিছু নেই। সুকৃতি দুষ্কৃতির ফল বিপাকও নেই । ইহলোক পরলোক নেই। 
পিতামাতা তাদের পিতামাতা ছাড়া জন্মলাভ করতে পারে না। জীব মাত্রই মাতাপিতৃ নিমিত্তিক_ 
এর উপরে নেই। পুরুষদেহ চাতুভৌমিক__ ক্ষিতি, অপ, তেজ, We | তাই মানুষ মরলে তার 
পার্থিব অংশ মাটিতে, জলীয় অংশ জলে, তেজোভাগ SACS এবং বায়বীয় অংশ বায়ুতে প্রত্যাবর্তনে 
মিলিয়ে যায় । দানস্তরতি নির্বোধের প্রলাপ- দানাদিতে পুণ্য সঞ্চয় হয় না। আস্তিক্যবাদের অনুরূপ 
উক্তি শূন্যগর্ভ মিথ্যা এবং নিস্ফল। দেহচ্ছেদে সকলেরই উচ্ছেদ ঘটে | মৃত্যুর পরে কারুর কোন 
অস্তিত্ব থাকে না, না বর্তমানে না ভবিষ্যতে । জন্মাস্তরাদি মূর্খের প্রলাপ 1 দেহ হতে চৈতন্যের 
উৎপত্তি-_ দেহই আত্মা। আর দেহচ্ছেদেই আত্মার বিনাশ দেক্ষিণারঞ্জন শান্ত্রী__চার্বাক দর্শন পৃঃ 
১১-১৪. 82-909) | 

এই বাস্তবাদ ব্রন্মাবাদের বিরোধী | এই মতবাদকে বলা হয় লোকায়ত, কেন না এ মনে করে যে 
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সৃষ্ট উপাদান । বুদ্ধিমর্তী অচেতন পদার্থের সমবায়ে উৎপন্ন, যেমন লাল রঙ তৈরী হয় পান, সুপুরি 
ও চুনের সমবায়ে। এই মতবাদ পুরাতনীর অত্যাচার থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছে। তিনটি 
‘নাস্তিক্যবাদি এ কাজে সহায়ক হয়েছে চার্বাক, বৌদ্ধ ও জৈন মতবাদ {Radhakrishnan/Moore— 
A Source Book in Indian Philosophy chap. VILD | প্রাত্যজলদের এ এক মহতী কীতি | 

| ৪1 বস্তবাদ বনাম ব্ৰহ্মবাদ 0 বৃহস্পতি-প্রবর্তিত দর্শনই ভারতের “আদি দর্শন” । এ স্বাধীন 
চিন্তার পথিকৃৎ ৷ কালক্রমে এ শাস্ত্র শুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে চার্বাক সম্প্রদায়ের হাতে পড়লো | 
চার্বাকেরা আবার শিষ্“-উপ-শিষ্যের সাহায্যে একে বহুলীকৃত করে লোকায়ত অর্থাৎ লোক মধ্যে 
প্রচার করেন | এই চার্বাক দর্শনের দান অসামান্য | একে পূর্বপক্ষ পেয়ে অন্যান্য দর্শনগুলি সমৃদ্ধ ও 
ও হেতুবাদী। তবে চার্বাক বৌদ্ধ নয়, কাপালিক নয়। চার্বাক ATS, নাস্তিক ও লোকায়ত | 
চার্বাকে বর্ণ ভেদ নেই এবং মৃত্যুভেদও নেই। চার্বাকের দৃষ্টিতে পাপপুণ্য নেই, কর্মফল নেই, স্বর্ণ 
নরক নেই, জন্মাস্তর নেই__নেই ধর্মাধর্ম, ae দেবতা আর প্রত্যক্ষের বাইরে অন্য কিছু 
€দক্ষিণারঞ্জন তদেব, পৃঃ ১৯৮-৯৯)। ভারতকারের মতে চার্বাকেরা “চরস্তি বসুধাং কৃৎস্নাম্‌” 
Se 





। কে)। পীরালী পর্ব 0 ঠাকুর বংশের আদি পুরুষ ছিলেন ভট্টনারায়ণ। এঁর পুত্রের নাম 
দীন। কথিত আছে যে ইনি আদিশূরের কাছ থেকে পেয়েছিলেন ““কুশ”” নামে একটি গ্রাম । এ থেকে 
দীন বংশানুক্রম “কুলারী”' উপাধিতে পরিচিত হতে থাকেন। দীন কুশারীর এক বংশধর জগন্নাথ 
যশোহর জিলার (এখন বাংলাদেশ) দক্ষিণ ডিহির শুকদেব চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন | শুকদেব 
ছিলেন পীরালী অর্থাৎ জাতিতে ব্রাহ্মণ ৷ তার সঙ্গে বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধহওয়ায় জগন্নাথ হন 
পীরালী সমাজভুক্ত । এ ব্যাপারে অন্য মত ও আছে.। কিশোরী্ঠাদ মিত্র তার দ্বারকা নাথ ঠাকুরের 
স্মারকে’ উল্লেখ করেছেন যে জগন্নাথ এসব পুবের শুদ্র রাজা সুধা রামের সুন্দরী কন্যাকে বিবাহ 
করেন। এই অসবর্ণ বিবাহের ফলে ঠাকুররা পতিত হল পীরালী ব'লে। 

ব্রহ্মাবাদীরা বরাবরই. বস্তবাদীদের ঠেকিয়ে রেখেছে জাতপাত রক্ষার্থে । এ ব্যাপারে ব্রাত্যরাই 
জ্রগিয়েছে স্বাধীনতার উপাদান। রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ্যবাদের নিন্দা করেছেন, কেননা তিনি নিজেই 
ছিলেন পীরালী বা পতিত ব্রাহ্মণ | তাকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি পুরীর মন্দিরে এ অজুহাতে | ফলে 
তিনি লিখলেন ১৯১০ সালে ““শীতাঞ্জলির” “অপমানিত” কবিতা__ একথা বলেছিলেন লেখককে 





র্বীন্দ্রনাথের একদা সচিব ডঃ অমিয় চক্রবর্তী | এই কবিতায় ব্রাত্যদের দুঃখভোগ বর্ণিত হয়েছে 
বেদনায় | কবির ভাষায়__ 


হে মোর দুর্ভাগা দেশ, যাদের করেছে অপমান 
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান 
ঘৃণা করিয়াছ ভুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।। 








(2) ব্রাত্য পর্ব 0 ফলে ভারত এ ০4 পাকিস্তান ও 
বাংলাদেশ | তবুও ব্রাহ্মণারা এখনো মনুপন্থী। তাদের হুশ আসেনি | তারা এখনো বোঝেননি যে 
মৃত্যুদূত অভিশাপ এঁকে দিয়েছে “elisa অহঙ্কারে”'। রবীন্দ্রনাথ পরে ১৯৩৬ সালে লিখলেন 
“পত্রপটের" ১৫ সংখ্যাক কবিতায় নিজের পরিচিতি-__ 

আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন 
দেবতার বন্দী শালায় 
আমার নৈবদা পৌছল AT | 
আমি ব্রাত্য, আমি জাতিহারা | 
_ রবীন্দ্র রচনাবলী; ২০ খণ্ড পৃঃ ৪২ 
৬:হিন্দুয়ানি 0 এগিড়ে উঠেছে প্রধানত ব্রন্মণ্যবাদের ভিত্তিতে | “আমস্তস্ব ধর্মসূত্রে” ব্রাহ্মণ, 
i বৈশ্য ও শৃদ্রদের উঁচু-নিচু ভেদ এ ভাবে নিদিষ্ট হয়েছে ই “এই সব বর্ণদের মধ্যে আগের 
জন জন্ম অনুসারে পরের জনের উপরে 0.১.১.৪-৫)। এরি ফলে জন্ম নিয়েছে এক মানসিকতা 
যার কথা বলেছেন লোকগণনার অধ্যক্ষ পোটার তার ১৯৩১ এর বঙ্গ ও আমাদের প্রতিবেদনে 
(অনিল বিশ্বাস__বাগুলা ও বাঙালীর ইতিহাস, ১৯৯৬ £ ১৭০-৭১): “এ এখনই একটি সমস্যা 
যা কেবলমাত্র হিন্দুধর্মের চিন্তার মধ্যে সীমাবদ্ধ, যেমন সমস্যাটি সেই সব হিন্দু গোষ্ঠীর যারা জন্ম 
দুর্বিপাকে বঞ্চিত এবং কখনোই ব্যক্তিগত Sead সামাজিক বিবেচনা বা আধ্যাত্মিক হিত অর্জনে 
অক্ষম-___যা উচ্চতর বর্ণজাতদের সকলের সমভাবে জন্ম অধিকার ব্যক্তিগত উৎকর্ষ বিবেচনা 
ব্যতিরেকেই।” কথাস্তরে, বর্ণজাতরা পাবে জন্ম গত অধিকারে সুযোগ সুবিধা উৎকর্ষ ছাড়াই, আর 
অন্যরা অর্থাৎ ব্রাত্যরা উৎকর্ষ থাকা সত্তেও বঞ্চিত হবে জন্মগত ভাবে এ সব সুযোগ সুবিধা 
থেকে । এই যে হিন্দুয়ানি বা ব্রাহ্মাণ্য মানসিকতা, যার পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি বহন করছে মনুসংহিতা, 
রবীন্দ্রনাথ এরি নিন্দা করেছেন তার “ভারততীর্থ” কবিতায় এবং ব্যাত্যদের বলেছেন ভারততীর্থের 
উপযোগী, তথা কথিত ব্রাহ্মণদের নয় | তিনি বলেছেন ১৯১৯ সনে (GTA, dv) : 
এসো হে আৰ্য, এসো অনার্য, হিন্দু মুসলমান-_ 
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ। এসো এসো খ্রীষ্টান । 
এসো ব্রান্মাণ, শুচি করিমন ধরো হাত সবাকার-_ 
এসো হে পতিত, করো অপনীত সব অপমানভার। 
এখানে লক্ষণীয় যে ব্রাত্যদের প্রবেশের কোন বাধানিষেধ নেই । কিন্তু এ আরোপিত হয়েছে 
ব্রাহ্মণের উপর-_ ব্রাহ্মণ মানেই অশুচি এবং তাই তাকে শুচি হতে হবে। দ্বিতীয়ত, তাকে সবার 
হাত ধরতে হবে অর্থাৎ অস্পৃশ্যতা ত্যাগ করতে হবে। 

*৬: 2 0 এবার হিন্দুয়ানির বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যান । এতে প্রকাশ পাবে এর উপাদান বিচিত্রা | 

ব্রহ্মাবাদের সমালোচক হলেন ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর (১৮৯১- ১৯৫৬)। তিনি লক্ষ্য করেছেন, 
যে হিন্দুত্ব তিনটি উপাদানে তৈরী- ব্রহ্মবাদ, বেদাস্তবাদ ও ব্রাহ্মাণ্যবাদ | এতে তিনটি আদর্শ পরিস্ফুট । 
ব্ৰহ্মাবাদের তিনটি মন্ত্র উল্লেখ্য_ 1) সর্বংস্থলিদং ra অর্থাৎ সবই ব্রহ্মাঃ 1) অহং ব্রন্মোহস্মি অর্থাৎ 
আমিই PA অথবা আত্মাই ব্রন্মা 111) তত্বমসি অর্থাৎ তুমিই sm অথবা আত্মাই wai এদের বলা 
হয় মহাবাক্য। দ্বিতীয়ত বেদাস্তের মূলসূত্র হলো তিনটি । প্রথমত, ত্রদ্মাই একমাত্র মত্স্বরূপ (Real- 
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০০৬ 
(i) বেদের অপৌরেষেয়তা ও (iii) দেবতার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ মোক্ষের পথ । আপাত দৃষ্টিতে ব্রন্মবাদ 
গণতন্ত্রের ভিত্তি হতে পারে | কিন্তু প্রশ্ন জাগে এবং ধাধাও বটে £ কি করে ব্রাহ্মণ ও শৃদ্রের, নর ও» 
নারীর এবং জাত ভাই ও অন্য জাতির অসাম্য অনুমোদন করা যায়? এ সম্বন্ধে ব্রাব্াণ্যবাদীরা 
কখনো ভাবেন নি অথবা তারা জাতি স্বার্থে একে চালু রাখার জন্য ফন্দি-ফিকির উদ্ভাবন করে 
চলেছেন বা বজ্জাতি চালিয়েছেন | শংকরাচার্য মনে করেন যে ব্রহ্ম আছেন, অথবা তিনি ব্রাহ্ষণ্য 
AICEA সব অবিচারের ধারক ও বাহক । ভার ক্ষুরধার প্রতিভায় এ ধরা পড়েনি তাই এ এক 
বিস্ময় (Dr. Ambedkar Writings and Speeches Vol. 4. PP 284—87) | 

এ সব দেখে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) সংস্কৃত কলেজ থেকে বেদাস্ত পাঠ তুলে 
দিয়েছিলেন। তামিলনাড়ুতে রামস্বামী পেরিয়ার (১৮৭৯-১৯৭৩) চার্বাকের বাণীর মূর্ত BETS | 
তিনি বলেছেন —i) যে ঈশ্বর আবিষ্কার করেছে সে মুর্খ ii) যে ঈশ্বর প্রচার করে সে বদমাইস, 
আর iii) যে ঈশ্বর উপাসনা করে সে বর্বর ৷ ইনি দ্রাবিড় কাজাঘাম প্রবর্তন করেন । গোটা তামিল 
অবিকল অনুকরণ করিয়া চলি, তবে বুঝিব আমাদের মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষ আর সজীব নাই | 
ধর্মের দাড়িপরা যাত্রার নারদ যেমন দেবর্ষি নারদ, আমরাও তেমনি আর্য | আমরা একটা বড়ো 
রকমের যাত্রার দল- শ্রাম্য ভাষায় এবং কৃত্রিম সাজসরঞ্জামে পূর্বপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি”, 
(A, র, ৩য় খণ্ড, ২: ৫২১-২৪)। 

৭ : দ্বান্দ্ৰিক বস্তবাদ-__হাজার হাজার বছর ধ'রে ব্রাত্যরা শিকার হয়েছেন ব্রাহ্মণ্যগোষ্ঠীর | 
এখানে আছে দু’ রকমের অবিচার | এক, উৎকর্ষব্যতিরেকী জন্মগত সুবিধা ভোগ; দুই, ক্রমিক 
অসমতা, যাতে ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের নীচে, কিন্তু বৈশ্যের উপরে, আবার বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের নীচে, কিন্ত 
“CA উপরে । ব্রাহ্মাণরা ভারতে মাত্র শতকরা ৩.৫ ভাগ এবং তাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ার জন্যে 
ক্রমিক অসমতার শিকার যারা যেমন ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এদের দলে টেনেছে “সহায়ক মিত্রতা"*র 
(Subsidiary alliance) সহায়তার ! যা দিশী রাজ্য সম্পর্কে প্রয়োগ করে দিলেন বড় লাট 

য়েলেস্লি (১৭৯৮-১৮০৫) | ফলে এরি সাহায্যে কায়স্থ, বৈদ্য ও অন্যান্য কিছু জাতি ব্রাহ্মণের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে গড়েছেন ব্রাহ্মণ্যগোস্ঠী | এদের জন সংখ্যা ভারতে ১৫% কিন্তু বাংলায় (দুই বঙ্গ) 
১০% 1 এই ১০ শতাংশ লোক এখন বাংলার শাসন চালাচ্ছে যেমন, সর্বভারতে তেমনি ১৫ 
শতাংশ | অর্থাৎ ভারতে ৮৫ শতাংশ এবং বাংলায় ৯০ শতাংশ জনগণ ব্রাত্য | অথচ শাসন ক্ষমতা 
মুষ্টিমেয়ের হাতে। এ থেকে মুক্তির পথ পাওয়া যাবে ares বস্তুবাদে হেগেলের সূত্রে | সূত্রটি 
এরূপ । বিশুদ্ধ চিস্তনে একটি প্রগতি আছে--এ হ'লো দোলন প্রণালী । ধারণার প্রথম ধাপ হলো 
““বিমূর্ত-মুহ্ুর্ত” যা তক্ষুণি তার বিপরীতে গিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেয় “ales মুহুর্তে” | এর 
আছে দ্বৈতরূপ, একাধারে ইতি ও নেতি। তাই এই ইতি থেকে উদ্ভূত হয় তৃতীয় আরেকটি, যাকে 
বলা হয় “যৌক্তিক মুহূর্ত” 1 এ পদ্ধতিতে সম্ভব হয় “বিশ্লেষণ ও Acta” | এরি বস্ততাস্ত্রিক 
ব্যাখ্যানে জন্ম নিয়েছে মার্কসীয় “Bias Tea’ । এ হ’লো হেগেলীর সূত্রের বস্তুবাদী প্রয়োগ | 
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রবীন্দ্র এই অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন এবং প্রতিবাদ করেছেন তার “প্রশ্ন” কবিতায় । 
এই যে দ্বান্দ্ৰিক বস্তুবাদে'র প্রতিফলন | তিনি বলেছেন (১৯৩১ সনে পৌষ মাসে) 

আমি যে দেখেছি, গোপন হিংসা কপট রাত্রি ছায়ে 

হেনেছে নিঃসহায়ে ; 
আমি যে দেখেছি, প্রতিকার হীন শক্তের অপরাধে 

বিচারের বাণী*নীরবে নিভৃতে কাদে; 
আমি যে দেখিনু, তরুণ বালক উন্মাদ হয় যে ছুটে 
কী যন্ত্রনায় মরেছে পাথরে নিম্ষল মাথাকুটে”' 
তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ, তুমি কি বেসেছ ভালো? 

এরি আরেক ভিয়ান দেখা যায় ‘“সবলা” কবিতায় (১৯২৮, ভাদ্র ৭)-_এই হলো নারীদের 

নাম প্রতিবাদ" | রবীন্দ্রনাথ নারীর কণ্ঠে বলেছেন 


নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার 
হে বিধাতা | 





। ৮।ব্রাত্চজন__ বৃহত্তর অর্থে ব্রাত্যজন হচ্ছে তারাই যারা মনুবাদী সমাজে ব্রাহ্মণেতর 
জাতি সমূহ অর্থাৎ ব্রাহ্মণের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত। এদের 
নাম নিচেতুলে ধরা গেল রবীন্দ্র সাহিত্য থেকে--€১) পুরাতন GS 
কবিতায় কৃষ্ণ কান্ত_ l 
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনেনা কানে, 
যত পায় পেত না পায় বেতন SIA চেতন মানে | 

(২) উপেন-__ জমিদার এর জমি (2 বিঘা) মিথ্যা দেনার দায়ে Toler করে কিনে নেয় 
এতে সে হয় সাধু, যার প্রকৃত প্রজা উপেন চোর | এতে উপেন ভাবে-__ 
তুমি মহারাজ, সাধু হ’লে আজ | আমি আজ চোর বটে। 

(৩) একাধিক দুর্ভাগা নারী : এদের কথা আছে “পলাতকায়” | এদের পরিচয় এরূপ-_ 


(I) শৈলবালা 


(ii) PA বধূ 
৮৮ Q রবীন্দ্রচর্চা 


সে তিন মেয়ের পর চতুর্থ মেয়ে ৷ তাই তার অনাদর মা-বাপের কাছে। 
মা তাকে বলে ““সর্বনাশী””, “পোড়ামুখী”। এ এক অভিশপ্ত কুমারী 
জীবনের কাহিনী | 

রোগে দেহ শীর্ণ, মৃত্যুশিয়রে উপন্থিত। দীর্ঘ ২২ বছর কেটেছে দশের 





(iii) বিনু 


(iv) মঞ্জুলিকা — 


(v) নন্দরাণী-__ 





ইচ্ছার তাবেদারি করে। মৃত্যু দিয়েছে তাকে মুক্তি । তাই সে বলে উঠেছে _ 
মধুর মরণ। ওগো আমার অতস্ত ভিখারী! 

দাও, খুলে দাও দ্বার! 

বয়স তার ২৩ বছর । ভাসুর শ্বশুর সামনে পিছে, ভাইনে-বাঁয়ে থাকায় 
স্বামীর সঙ্গে মিলন রয়ে যায় অসম্পূর্ণ । জীবন শেষে পাঠকের নয়ন 
অশ্রসজল হয়ে ওঠে। 

কচি মেয়ের বিয়ে হয় বয়সে ৫গুণ বড়ো পঞ্যাননের সঙ্গে ৷ স্বায়ী মারা 
যায় অল্পদিনের মধ্যে। মা বাপকে বলে বিয়ে দেওয়ার জন্যে | কিন্ত 
বাপের সেদিকে SH নেই ৷ মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা আবার বিয়ে করতে 
চলে যায় বাখর গঞ্জে। এদিকে মঞ্জুলিকা পুলিনের সঙ্গে বিয়ে করে 
কালো মেয়ে বলেই তার সব অপরাধ | মনুসংহিতা নারীদের প্রতি সে 
অমর্যাদা দেখিয়েছে । এখানে আছে তারি বিরুদ্ধে জেহাদ । এ anti- 
thesis বা প্রতিবাদ | 


(8) অনাথা বালিকা রতন-_ উলাপুরপগ্রামের দরিদ্র পোষ্টমাষ্টার রতনকে প্রথমভাগ 


(৫) গিরিবালা-__ 


(৬) সুভা_ 
(৭) শশী 
(৮) তারাপদ-_ 


পড়ায় | ““দাদাবাবু” কিশোরী রতনের নারীহৃদয় উদ্বুদ্ধ করেছে। ফলে 
পোষ্টমাষ্টারের ছেড়েযাওয়ায় যে করুণ রসের উদ্রেক হয় তাতে পাঠক 
অশ্রুভরাক্রাস্ত VA | 

গ্রামের পথে তাকে দেখা গেছে “একটি ডুরে কাপড় পরা বালিকা” 
হিসেবে--সে কয়েকটি জাম খাচ্ছে। 

একটি মুক বালিকার কাহিনী । প্রকৃতি জোগায় তার কথাবার্তা | 

সে নীলমণির দিদি। চারিত্র মাধুর্য সবাই কে Bh করে। 

আজন্ম পথিক উদাসীন কিশোর চিত্তের নিরাশক্তির প্রতীক । 


" (৯) আদ্দী বোষ্টমী-_-জীবনে তার ছিল দু'টি আকর্ষণ : ছেলে ও স্বামী । প্রথম জন CBI 





ছেড়ে যায়, দ্বিতীয় জনকে বোস্টমী নিজেই ছাডে। 


(১০) কাবুলিওয়ালা রহমত-_ তার পিতৃহৃদয় থেকে উৎসারিয়ে উঠেছে বাৎসল্যরস 


(>>) চন্দরা-- 


। ৯। নাটকে 





যখন সে বালিকাকে জিঞ্নেস করেছে : “cts, তোমি সসুর বাড়ি 
যাবিস?” . 

১৭ বছরের গ্রাম্য বধূর উপর তার স্বামী চাপিয়ে দিয়েছে একটি খুনের 
দায়িত্ব 1 তার অটুট মনোবল মুগ্ধ করে পাঠককে | অন্যদিকে চোখে আসে 
জল | 

সাধারণের কাছে পরিচিত মানুষের মধ্যে পড়ে পুরোহিত । এর মুখ্য 


উদাহরণ রঘুপতি । যা দেখান হয়েছে বিসর্জন__নাটকে | গৌড়ামির পরাকান্ঠা এখানে অন্ধ সংস্কারে 


পারো SOE দেশের ক্ষতি করেছে এবং এখনো FATE | তাই জনসাধারণের মধ্যে পুরোহিতকে 


ধরা যায়। তার উক্তি-_ 
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দেখিবারে, চোখে যাহা দেখিবার নয় । 
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই। 
আরেকটি চরিত্র বাউল । এর জন্ম বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৪-৯৪) “সারদা মঙ্গল" -এর 
বাল্মীকিতে : “ভ্রমেন বাম্মীকি মুনি ভাব-ভোলামনে” | এখানেই রবীন্দ্রনাথ পান বাউলের সন্ধান | 
'বাম্মীকি__প্রতিভায় তাই দেখা যায়__ 
বাম্মীকি__ ব্যাকুল হ'য়ে বনে বনে | ভ্রমি একেলা শুন্য মনে। 

“প্রকৃতির প্রতিশোধে” র সন্নাসীই রবীন্দ্রনাথের পুর্ণাঙ্গ বাউল চরিত্র । এ বাউল মনের মানুষ 
খুঁজে বেড়ায় at কিন্তু মানবিক সম্পর্কে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করে | এই বাউল কিন্ত মানুষের 
প্রতি করুনার জন্যে । এই বাউল সর্বদাই Worst | আরেকটি কথা । শুধুমাত্র পুরুষ চরিত্রেই যে এই 
বাউল দেখা যায় তা নয়। এ স্ত্রী চরিত্রেও প্রকট । এর উদাহরণ “বিসর্জনের অপর্ণা এবং “মালিনী: 
নাটকের মালিনী চরিত্র | এরা দু'জনেই CAT HA বিবর্জিত। বাউলের মতো আচরণ করেছে “রাজা 
ও রাণীর” দেবদত্ত। ““প্রায়শ্চিত্ত” নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগী ও বসস্ত রায় ও এরি পরিচায়ক | 
এথেকেই এসেছে RASAT | 

শারদোৎসব’ নাটকে দেখা যায় সন্ন্যাসী চরিত্রে বাউলরূপ এবং ঠাকুরদার চরিত্রে পরবর্তী 
ঠাকুরদার BAS | এরপর থেকে এই দু'টি চরিত্র কখনো মিলে এক হয়েছে কখনো বা এক ভেঙে 
দুই হয়েছে। এই বাউলই ““রক্তকরবী”র বিশু পাগলায় রূপান্তরিত হয়েছে। বাউল সম্প্রদায় 
জনসাধারণ থেকে SPS | এর কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন তার “মানুষের ধর্মী? (The relegion 
of man) নামধেয় হিববার্ট বক্তৃতায় । এর আখ্যা হ’লো “মনের মানুষ” যা নাটকে বাস্তবতায় 
মোড়নিয়েছে। এই মানবিকতার (Humanism) পূজারী রবীন্দ্রনাথ | চণ্ডীদাস বহু আগেই 
বলেছিলেন : “শোনরে মানুষভাই/সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই i” 

সাধারনের পরিচিত আরেকটি চরিত্র গুরু । এ দেখা যায় “অচলায়তন”'-এ শুরুর রুপাস্তল 
দাদাঠাকুরে। যিনি সম্ত্যনের সহচর | Saye জাতি দর্ভকদের পল্লীতে তার যাতায়াত : এই পল্লাই 
প্রকৃত সত্যপীঠ। MSS শোন পাংশুদের সহায়তায় তিনি অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে ভিতরে 
- প্রবেশ করেন । দাদা ঠাকুর সত্যের প্রতীকরূপে প্রতিভাত হয়েছেন | ডাকঘরের ডাকহরকরা আরেকটি 
পরিচিত চরিত্র | এই অধ্যাতন নাটকে দেখা যায় ক্ষুদ্র স্নেহের মাধব দত্ত, সাংসারিক বিজ্ঞতা সম্পন্ন 
মোড়ল ও কবিরাজ-__এরা অমলকে খাঁচায় ধরে রাখতে চায়। রাজার চিঠি আসামাত্র সে দেয় 

(১০) প্রবন্ধে সাধারণ মানুষের দুইখ-দুর্দশা নিয়ে তিনি ব্যথিত হয়েছেন। ১৯০৫ সনের 
বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ নিজেই যোগদান করোছিলেন এবং স্বরচিত গান গেয়ে-__ 

বিধির বাধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান__ 
তুমি কি এমন শক্তিমান! 
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান 
তোমাদের এমনি অভিমান ।। ও 
১৯৪১ সনের ২১-জানুয়ারি তিনি তার আদর্শ ব্যক্ত করেছেন ‘ao’ কবিতায় 


৯০ O রবীন্দ্রচর্চা 
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কাছে থেকে দূরে যারা, a ee 2 

এরি পটে রবীন্দ্রনাথ এগিয়ে ছিলেন বঙ্গভঙ্গ রোধের সময় প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে | তখন 
বলা হ'য়েছিল যে মুসলমান ও নমঃশুদ্ররা কেন স্বাধীনতা আন্দোলনের সামিল হননি এবং তাই 
তারা শিন্দাহ। এই ধারণার বশবর্তী হ'য়ে হিন্দুরা নমঃশৃদ্রদের বিরুদ্ধে বয়কটের ডাকও দিয়েছিলেন | 
এরি জবাবে তিনি লিখলেন ““সদুপায়”” প্রবন্ধটি ১৯০৮ সনে (সমূহ £ রবীন্দ্ররচনাবলী, ১০ম খণ্ড, 
পৃঃ ৫২২-৩১)। তিনি বলেছেন = 

“কখনো যাহাদের মঙ্গল SB ও মঙ্গল চেষ্টা করি নাই। যাহা দিগকে আপন 
তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় aT” 

“সাড়া যখন না পাই তখন রাগ হয় । মনে এই হয় যে, কোনোদিন যাহাদিগকে 
গ্রাহ্য মাত্র করিনাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়া ও বশ করিতে পারিলাম 
না। উলটা ইহাদের উপর গুমর বাড়িয়া যাইতেছে।যাহারা উপরে থাকে । যাহারা 
নিজে দিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, নীচের লোকদের সম্বন্ধে তাহাদের এইরূপ 
অধৈর্য ঘটে৷” . 

“আমরাই দেশের সাধারণ লোককে দূরে রাখিয়াছি। অথচ প্রয়োজনের সময় 
তাহারা দূরে থাকে বলিয়া আমরাই রাগ করি ।” 

নমঃশুদ্রদের বয়কট সম্বন্ধে ও রবীন্দ্র ব্যথিত হয়েছিলেন এবং লিখেছেন “ধর্মের অধিকার” 
প্রবন্ধটি ১৯১১ সনে (ABA $ F, a, ১৮ম খণ্ড, ২ পৃ ৩৯৩-৪১১)। তিনি বলেছেন 2 

“আমি পল্লী গ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমঃশৃদ্রদের ক্ষেত্র অন্য 
জাতিতে চাষ করেনা | তাহাদের ধান কাটেনা তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় 
না__অর্থাৎ পৃথিবীতে বাচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহ যোগিতা 
দাবি করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহারাও অযোগ্য বলিয়াছে; _ 
বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবন যাত্রাকে YAR ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া 
জন্মকাল হইতে মৃত্যু কাল পর্যস্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি ।”” 

“কিন্ত মানুষকে এইরূপ অন্যায় অবজ্ঞা করিতে আমাদের ধর্মই উপদেশ 
দিতেছে । আমাদের প্রকৃতি নয় | আমাদের ধর্মই আমাদের প্রকৃতির নিচে নামিয়া 
অন্যায়ে আমাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়াছে-__শুভ বুদ্ধির নাম লইয়া দেশের নর- 
নারীকে শত শত বৎসর ধরিয়া এমন নির্দয়ভাবে এমন অন্ধ ZA মতো পীড়ন 

এরপরে রবীন্দ্রনাথ “জাতিভেদে”র মূলে পৌছেছেন এবং কু-তর্কের অবসান ঘটিয়েছেন 
এভাবে 
“আমাদের দেশের বর্তমান শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এক শ্রেণীর লোক তর্ক করিয়া থাকেন যে, 


অনিল বিশ্বাস ৯১. 








জাতিভেদতো যুরোপেও আছে; a. ae রর ION 
একত্রে পানাহার করিতে চাননা । ইহাদের একথা অস্বীকার করা যায় না। মানুষের মনে অভিমান 
বলিয়া একটা প্রবৃত্তি আছে, সেইটেকে অবলম্বন করিয়া মানুষের ভেদবুদ্ধি উদ্ধত হইয়া ওঠে ইহা 
সত্য,___কিস্তু ধর্ম স্বয়ং কি সেই অভিমানটার সঙ্গেই আপস করিয়া তাহার সঙ্গে একাসনে আসিয়া 
বসিবে 2 ধর্ম কি আপনার সিংহাসনে বসিয়া এই অভিমানের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিবেনা £ চোরতো 
সকল দেশেই চুরি করিয়া থাকে । কিন্তু আমাদের সমাজে যে ম্যাজিস্ট্রেট যুদ্ধ তাহার সঙ্গে যোগদিয়া 
চোরকেই আপনার পেয়াদা বলিয়া স্বহস্তে তাহাকে নিজের সোনার চাপরাস বাড়াইয়া দিতেছে! 
কোনো কালে বিচার পাইব কোথায়, কোনো মতে রক্ষা পাইব কাহার কাছে?” (এ, পৃ 3 ৪০৩- 
sos)! 

ফলে ধর্মের নামে অবিচার চলছে এবং তাঁই রবীন্দ্রনাথ সোচ্চার হয়ে উঠেছেন এর বিরুদ্ধে । 
লোক সমাজ তুমি লৌকিক ব্যবহারে ও আপনাকে সামলাইতে পারনা, কত তোমার পরাভব। 
স্থান GSA বসিতে চাও | তাই করিয়া আজ শতশত বৎসর ধরিয়া এতবড়ো একটি সমগ্রজ্াতিকে 
নমঃশৃদ্র) তুমি মর্মে-মর্মে শৃক্খলিত করিয়া তাহাকে পরাধীনতার অন্ধকৃপের মধ্যে পঙ্গু করিয়া 
ফেলিয়া দিয়াছ তাহার আর উদ্ধারের পথ রাখনাই । নিষেধ জর্জরিত চিরকা'পুরুষ নির্মাণ করিবার 
এত বড়ো সর্বদেশ ব্যাপী ভয়ংকর লৌহ্যন্ত্র ইতিহাসে আর কোথাও কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে__ 
এবং AR মনুষ্যত্বচূর্ণ করিবার THC আর কোনো দেশে কি ধর্মের পবিত্র উপাধিতে আখ্যাত করা: 
হইয়াছে?” এর জবাবা AT | 

উপসংহার s— 

রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিলেন ব্রাত্য এবং একথা তিনি স্বীকারও করেগেছেন। কাজেই এটা স্বাভাবিক 
যে তিনি নিজে এদের সম্পর্কে লিখবেন। এবং তিনি করেছেনও বটে। ব্রাত্যজন তার রচনায় যে 
জীবস্ত হ’য়ে উঠেছে তার কারণ তিনি এখানে আমদানি করেছেন সমমর্মিতা (empathy). শুধু 
সহানুভূতি (sympathy) নয়। তাই তিনি অস্তরের সঙ্গে অস্তর মেশাতে পেরেছেন। তার ভর্তি 

সবচেয়ে দুর্গম যে মানুষ আপন অন্তরালে, 
তার কোনো পরিমাণ নাই বাহিরের দেশে কালে। 

কিন্তু সব ব্রাত্যজনের পরিচয় তিনি দিতে পারেননি । পরিচিতি আছে মাত্র সীমিত কয়েকটি 

শ্রেণীর কিন্তু তার উদার হৃদয় এদের জন্যে ও উৎসুক | তাই তিনি বলেছেন-_ 
যে আছে মাটির কাছাকাছি, 
সে কবির বাণী-লাশি কান পেতে আছি। $ 





৯২ (0 রবীন্দ্রচর্চা 





রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যের সৃষ্টির আকাশকে উদ্ভাসিত করেছেন তার বৈচিত্র্যময় ও এশ্বর্যশালী 





প্রতিভার বিকিরণে । গানে, কবিতায় প্রবন্ধে গল্পে উপন্যাসে তিনি এক অবিস্মরণীয় উত্তরাধিকার 
রেখে গেছেন ভাবী কালের GTA | রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আলোচনাও তাই অস্তহীন, গবেষণা ও 
বিশ্লেষণও নিত্য চলমান। রবীন্দ্রচর্চা আমাদের মননে একটি বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। কিন্ত 
আক্ষেপের কথা রবীন্দ্রসৃষ্টির সবটুকুই সাধারণের চোখের সামনে এখনও আসেনি | তার সমগ্র 
শুদ্ধ রচনার জন্যে আমাদের আর্তি ও আকুলতার কথা বিশিষ্ট রবীন্দ্রগবেষক শ্রী নেপাল মজুমদার, 
তার লেখায় প্রকাশ করেছেন । ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক যুগ-সন্গিক্ষণে রবীন্দ্রনাথের জন্ম, 
তার সৃষ্টিশীলতার বিকাশও দেশের সঙ্কটকালে | এই সময়জুড়ে সব এ্রতিহাসিক ও রাজনৈতিক 
টানাপোড়নে তার মন সাড়া দিয়েছে। বিদেশী বস্ত্র বর্জন বিষয়ে গাহ্ধীজীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 
মতাস্তরের কাহিনী অস্পষ্টভাবে হয়ত অনেক জানেন | “ঘরে বাইরে" উপন্যাসে তার ছায়াও পড়েছে। 
কিন্ত এই মতবিরোধ সম্পর্কেই “মডার্ণ রিভিয়ু” পত্রিকায় একটি অসামান্য লেখায় তিনি বলেছিলেন 
দেশের ধুলোমাটিতে মিশে থাকা কান্না তার কণ্ঠে সঙ্গীতের সুরে ও কবিতার BAS বেজেছে। যে 
কোন দৈন্য-দুর্দশায়, যে কোন অবিচারে ও আঘাতে তার প্রতিক্রিয়া ছিল তাই অনিবার্য । অসংখ্য 
বক্তব্য, বিবৃতি, ভাষণ আলোচনা ও চিঠিপত্রে সেইসব অভিঘাত প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আমরা 
সমকাল ও স্বদেশকে চিনতে পারি রবীন্দ্রনাথের প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষাপটে ! কিন্ত দুঃখের কথা তার 
অনেকটাই আমাদের অজ্ঞাত ও অজানা | কেবলমাত্র দেশই নয় গোটা বিশ্ব রবীন্দ্রনাথের চোখের 
আড়ালে যায় নি কোনদিন। “আমি পৃথিবীর কবি__/ যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি/আমার বাশীর 
সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি ।”__ রবীন্দ্রনাথ নিছক গর্ব করে এ কথাগুলো বলেন নি। প্রকৃত 
অর্থেই আস্তর্জাতিক রবীন্দ্রনাথ দুনিয়া জুড়ে প্রবলের উঁদ্বাত্যের বিরুদ্ধে, অসাম্য ও অশান্তির 
বিরুদ্ধে মানবসভ্যতার উত্তরণের সপক্ষে কলম ধরেছেন; হেঁটেছেন সেই পথে যে পথে প্রত্যুষের 
উষা অন্ধকার রাতকে হত্যা করে আলোর বিচ্ছুরণে। আক্রান্ত আফ্রিকা, ফ্যাসীবাদ ও দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের অমানবিকতা কোনটাই তিনি দূর থেকে নীরব নিস্পৃহ দৃষ্টিতে দেখেন নি । মানবিকতার 
সব অসম্মান ও দুর্দশার বুকের মধ্যে দাড়িয়ে ডাক দিয়েছেন “আকাশের ঝড়বৃষ্টি আয় মোর 
স্বেচ্ছা নির্বাসন নয় | কারণ, “যতবার ভয়ের মুখোশ তার করেছি বিশ্বাস/ততবার হয়েছে অনর্থ 
পরাজয় ৷’ তাই দুঃখের আঁধার রাতে, ত্রাসের বিকট ভঙ্গিতে, অন্ধকারের ছলনায় তিনি ভোলেন 
নি। “দুঃখের পরিহাসে ভরা’ মৃত্যুর বিভীষিকার মুখোমুখি হয়েছেন অনমনীয় GOTH | দেশ বিদেশের 
সংবাদ পত্রে এসব বৃত্তান্ত ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রচর্চার একটি নৃতন দিগস্ত খুলে যাবে সেই সব 
_ শত্রপত্রিকার বিবরণগুলি যদি প্রকাশ করে দিনের আলোয় নিয়ে আসা হয় । রবীন্দ্রগবেষণায় এ 
আমাদের এক অপরিহার্য কৃত্য বলে মনে করি। 





দুই 


ইউরোপে রবীন্দ্রনাথ খ্যাত হতে শুরু করেন ১৯১২ ABE থেকে। খ্যাতির সূচনা ইংলণ্ড | 
বৃটিশ পত্র পত্রিকা তাকে প্রাথমিকভাবে পরিচিত করেছে ইউরোপে | রবীন্দ্রনাথকে তখন “Seer 





SEED 


©: 


রা satan eee ‘sale জলা 
সম্পর্কে বিশদ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছে । ‘এভরিম্যান' এর ১৪ নভেম্বর ১৯১৩ সংখ্যার প্রচ্ছদে 
উইলিয়াম রোদেনস্টাইনের আঁকা রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা প্লাবিত ধ্যানগম্ভীর মুখচ্ছবির স্কেচ ছাপা 
হয়েছে ৷ রবীন্দ্রজীবনের এই পর্বের সব বিস্ময়কর দিক Seok আবিষ্কারের জন্যে এবং ইউরোপে 
রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে নিরস্তর গবেষণা ও আলোচনার উদ্দেশ্যে ১৯৮৫ সালে ইংলণ্ডে “দি টেগোর 
সেন্টার" প্রতিষ্ঠিত হয়েছে! শ্রী কল্যাণ সরকার সেন্টারের প্রধান কর্মকর্তার দায়িত্ব নিয়েছেন পরের 
বছর, ১৯৮৬তে। অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরা, বিশেষ করে বিদেশী ছেলেমেয়েরা যাতে রবীন্দ্রনাথকে 
সঠিক প্রেক্ষিতে চিনতে পারে সেজন্যে টেগোর সেন্টার “দি ওয়ার্ল্ড ইজ্‌ বিউটিফুল’ প্রকাশ করেন। 
নানা পর্বে রবীন্দ্রসৃষ্টির বিচিত্র সম্ভারে গ্রন্থখানি সাজানো । এই সেন্টারেরই রবীন্দ্রচ্চা ও গবেষণার 
অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য ও ইতিবাচক পদক্ষেপ “রবীন্দ্রনাথ oe দি বৃটিশ প্রেস :১৯১২-১৯৪১) গ্রন্থ 
প্রণয়নে । গ্রশ্থটি সঙ্কলন ও সম্পাদনা করেছেন শ্রী কল্যাণ কুণ্ডু, শ্রী শক্তি ভট্টাচার্য ও শ্রী কল্যাণ 
সরকার । ভূমিকা লিখে দিয়েছেন কোলাম্বিয়ার মিসৌরী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের 
বিশিষ্ট অধ্যাপিকা শ্রীমতী মেরী ল্যাগো। শ্রীমতী ল্যাগো আমেরিকার সারস্বত সমাজে রবীন্দ্র 
বিশেষজ্ঞ বলে পরিচিত রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তার একাধিক প্রবন্ধ ও লেখাপত্র আছে। “রবীন্দ্রনাথ 
টাগোর এণ্ড ইমপারফেক্ট এনকাউন্টার" তার একটি বহুখ্যাত AB | 

ইংল্যাণ্ডে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে প্রথম সংবাদ এবং মস্তব্য প্রকাশিত হয় ১৯১২ শ্রীষ্টাব্দে। এ 
বছর ২৭শে মে তিনি ইংলণ্ডে আসেন, সঙ্গে নিয়ে আসেন তীর 'গীতাঞ্জলি”র স্ব-সৃষ্ট অনুবাদ | 
রজার ija A EE 

বীন্দ্রনাথের একখানি চিঠি থেকে পাওয়া যায় । যাই হোক ১৯১২ cs তিনি তৃতীয়বার বিলেতে 
AER | এর আগে ১৮৭৮ এবং ১৮৯০ স্্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ দুবার ইংলণ্ডে এসেছিলেন বটে কিন্তু 
অপরিচয়ের ala ছায়ায় তিনি তখনও ঢাকা। ১৯১২ তে বিশিষ্ট শিল্পী ও Gales বন্ধু 
রোদেনস্টাইনের হাতে রবীন্দ্রনাথ “গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ তুলে দেন | রোদেনস্টাইন কবি ইয়েটস্কে 
সেগুলি পড়ান । TR ইয়েটস্‌ এর WIT ‘......exquisite in style as in thought’ | তিনি 
লণ্ডনের ট্রোকাডেরো রেস্তোরীয় ইংলণ্ডের গুণী শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের উপস্থিতিতে 
রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি'র অনুবাদ ‘Song Offerings’ পড়ে শোনান। এই সংবাদ VR’ 
পত্রিকায় প্রকাশিত হয় । গবেষকদের মতে এটিই, ‘....first report about Rabindranath to 
appear in the western press.” | ' 

১৯১২ থেকে ১৯৪১ খ্ৰীষ্টাব্দ পর্যস্ত বৃটেনের পত্র পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে খবর, তার 
লেখার সমালোচনা, নানা মস্তব্য, রবীন্দ্রনাথের বিবৃতি, Sta ভাষণের অংশ ইত্যাদি প্রকাশিত 
হতে থাকে । এর অংশ বিশেষ শার্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত আছে। প্রখ্যাত গবেষক 
শ্রী নেপাল মজুমদার লিখেছেন : "শার্তিনিকেতনের রবীন্দ্রভবনে News বা Tagore Paper 
Clippings এর যে বিশাল সংগ্রহ আছে, তাতে বিপুল পরিমাণে রবীন্দ্র জীবনের তথ্যাদি ও 
উপকরণ লুকিয়ে আছে। কবি যে দ্বাদশবার বিদেশ ভ্রমণে গেছেন, সেখানে যে বিপুল সম্বর্ধনা - 
পেয়েছেন, কোনো কোনো মনীষী শিল্পী, সাহিত্যিক ও রাজপুরুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন, কোথাও 
কোন শহরে ও নগরে বক্তৃতা করেছেন- তার একমাত্র বা অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সচিত্র দলিল-_ 
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এই Tagore Clippings—9 আছে | a এব থেকে নিবাচিত Ta Ea E 808 
সংকলন প্রকাশ হলে রবীন্দ্র প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভের সুযোগ ঘটবে ।' (এই সংকলনে 
নেপাল মজুমদারের নিবন্ধ দেখুন) এই কাজেই লণ্ডনের টেগোর সেন্টার হাত দিয়েছেন। এরা 
ইংলণ্ড থেকে প্রকাশিত অজস্র পত্র পত্রিকার ফাইল এবং আলোকচিত্র যেমন নিপুণতার সঙ্গে 
অধ্যাবসায় সহকারে পরীক্ষা করেছেন, ঠিক তেমনি ভারতবর্ষে গিয়েও রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত কাগজ্জের 
অংশসমূহও নিষ্ঠার সঙ্গে খুটিয়ে দেখেছেন | বিশ্বভারতীর সংশ্রহশালার একটা অসুবিধা হল যে 
বিদেশী সংবাদ পত্রের অংশগুলি কেটে সাজানোর সময় অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় তথ্য ও টাকা 
ইত্যাদি সংযুক্ত করা হয় নি । ফলে দীর্ঘদিন পরে সেগুলি সুবিন্যস্ত করতে গিয়ে নানাধরণের অসঙ্গতি 
চোখে পড়া স্বাভাবিক | আরো দেরী করলে তথ্যের ফাঁক ফোকর ও অসঙ্গতি দুর্ল্যঙ্ঘ হয়ে উঠবে 
এবং রবীন্দ্র গবেষণা ক্ষতিগ্রস্ত হবে৷ টেগোর সেন্টারের মতামত এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য 
: ‘There is a large collection of newspaper cuttings from the British Press in 
the Rabindra Bhaban.....This precious source, no doubt, is a great help to re- 
searchers and students. However. there are many gaps in this collection, and 
in a Significant number of clippings, the name of the paper and date of publi- 
cation remained unidentified or difficult to decipher...” | 


১৯১৩, ১৯২৭ এবং ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে বৃটেন থেকে প্রকাশিত পত্র পত্রিকার হিসাব যথাক্রমে 
২৪২৩, ২০৮১ এবং ১৭৮৫ । এর মধ্যে প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্য দৈনিক আছে, রবিবারের কাগজ, 
অন্যান্য সাপ্তাহিক ও পাক্ষিক পত্র পত্রিকা আছে এবং লণ্ডন শহর সন্নিহিত এলাকা সহ ইংলণ্ড- 
ওয়েলস, আয়ারল্যাণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের কাগজ পত্রও আছে। রবীন্দ্রচর্চা ও গবেষণার এই বিশেষ 
ক্ষেত্রটিতে লণ্ডনের WEA সেন্টার” এই সমস্ত কাগজ পত্র কে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন 
এবং প্রায়-অপরিচয়ের কুয়াশা ছিন্ন করে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে বিলেতের সাহিত্যানুরাগীদের কাছে 
ফুটে উঠলেন এবং কিভাবেই বা আবার ধীরে ধীরে তাদের উপেক্ষা ও অবহেলার শিকার হলেন 
তার প্রামাণ্য দলিল পারম্পার্য রক্ষা করে তুলে ধরেছেন | তাদের প্রয়োজনে না লাগলে সাম্রাজ্যবাদী 
শক্তি কি অনায়াসে মহৎ প্রতিভাকে বিসর্জন দিতে পারে তা এই গবেষণায় খুব পরিস্কার | 

প্রায় ৩০ বছর জুড়ে বিলেতের পত্র পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের যে উপস্থিতি তাকে মোটামুটি দুটি 
কালপর্বে ভাগ করে ফেলা যায় | ১৯১২ থেকে ১৯১৯ সাল ANY রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট অনুরাগের 
সঙ্গে ওদেশের কাগজপত্রে হাজির করা হচ্ছে, কবি ইয়েটসের মুগ্ধতা সে সব আলোচনায় হাজির | 
তখন তারা মুগ্ধ, কারণ ‘....... We have met our own image, as though we had walked 
in Rossetti’s willow wend or heard, perhaps the first time in literature, our own 
voice as in dream.’ —Yeats | এই স্বপ্রই তাকে বলিয়েছে যে রবীন্দ্রনাথের কবিতা *.....have 
stirred my blood as nothing has for years.” রবীন্দ্রনাথের বাছাহকরা খানকয় গান ও 
কবিতার স্বপ্রে মশগুল থেকে তার Sls করায় বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ কোন ক্ষতি দেখে নি বলেই 
রবীন্দ্রনাথ সে দেশের কাগজপত্রে ঠাই পেয়েছিলেন | ১৯১৩ স্বীষ্টাব্দের ২৯ শে অক্টোবরের Daily 
Mail লিখছে : in the Bengali philosophy of life, as Mr. Tagore reveals it in his 
songs, there is no hatred, envy, or malice. His world is serene and beautiful as 
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one of our calm autumn days.......° 1 সুগভীর অজ্ঞতা থেকেই রবীন্দ্রনাথের গান বা কবিতা 


সম্পর্কে এমন TSB করা যায়। গান্ধীজীও একবার “ইয়ং ইণ্ডিয়া’ পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের গানকে 
উডস্ত পাখির আকাশের নীলিমা বিহারের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন । মেরী ল্যাগোর একটি শব্দই 





সেকালের বিলিতি বুদ্ধিজীবীদের সম্পর্কে যথেষ্ট ‘ignorant’ | তারা রবীন্দ্রনাথের গানে কবিতায় 
হেমস্তের নিঃসীম শাস্তিময়তা দেখেছেন, পরিপূর্ণ আনন্দের পাপড়িগুলি একে একে কুড়িয়ে আবার 


ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের লেখায় আলোচনায় কাগজে কাগজে | কিন্ত রবীন্দ্রকবিতায় যে বজ্ঞ নির্ধোষ 
তা তারা তখনও জানতেন না। ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ জনিত আন্দোলনের বিশদ বিবরণ তাদের 
কাছে SAS তখনও ছিল না। তারা হয়ত জানতেন না অনুশীলন সমিতি সহ বাঙলার অন্যান্য 
বিপ্লবী সম্ভানের দল রবীন্দ্রনাথের গান গলায় নিয়ে মৃত্যুপণ করতে দ্বিধা করে না। তাই রবীন্দ্র 
সাহিত্যে তারা “মরা গাঙে বান’ আসার বার্তা পান নি, শুনেছেন কেবল শাস্তির আগমনী | রবীন্দ্রনাথ 
সম্পর্কে এ ভুল পাশ্চাত্যে যে এখনও নেই তা নয় | এই তো মাত্র সেদিন, ১৯৬৫ সালে আমেরিকায় 
প্রকাশের জন্যে রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্পের একটি সঙ্কলন তৈরি হয়েছিল । মেরী ল্যাগো বলেছেন 
তাতে এমন সব গল্প অর্তভূক্ত করা হয়েছিল: 

“........those listed were previously untranslated Stories in which Tagore 
wrote powerfully and sometimes bitterly about the problems of Bengali soci- 
ety. কিন্তু প্রকাশক অন্য জিনিস চাইলেন-___....0)6 sort of thing people expect from 
Tagore—that is, something gentler, more mystical, other worldly.’ 1 ১৯১৯ সাল 
পর্যন্ত বৃটিশ পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের এই ‘other ৮/০111”_চেহারটাই ফুটিয়ে তোলার সযত্র 
চেষ্টা ছিল, তাই অসংখ্য পত্রপত্রিকায় তার সম্পর্কে উচ্ছৃসিত মন্তব্য ও আলোচনা | 

১৯১৯-এ এ অবস্থা পাল্টাল। জালিয়ানওয়ালাবাগের মর্মাস্তিকতা ও বৃটিশ বর্বরতায় ক্ষুব্ধ 
রবীন্দ্রনাথকে আর কোনমতেই ‘Seer from the East’ মনে হয় না। ১৯১৯-এর ১৩ই এপ্রিল 
জেনারেল CATA ১৬০০ aioe গুলি চালিয়ে চারিদিক বন্ধ এক উদ্যানে নিরস্ত্র নগরবাসীদের 
ঠাণ্ডা মাথায় বিনা নোটিশে হত্যা করলেন। বিলেতের পত্র পত্রিকায় এ খবর অনেকদিনই চাপা 
ছিল।কিস্ত রবীন্দ্রনাথ এই পৈশাচিক ও ier উন্মত্ততা ও উল্লাসকে চেপে রাখতে দিলেন না। তিনি 
দেশজুড়ে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন | দেশবাসীর আঘাত ও অবমাননার 
প্রতিকারের জন্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, গান্ধাজী সহ সকলকে অনুরোধ করেছেন | ভানুসিংহের 
পত্রাবলীতে লিখেছেন, “পাঞ্জাবের দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে । যখন 
তেমনভাবে কেউ কিছু করলে না, রবীন্দ্রনাথ “একলা-চল”র নীতি নিলেন, ৩০শে মে তিনি তার 
‘নাইট’ উপাধি ধুলোয় ছুঁড়ে ফেলে দিলেন | বড়লাটকে লিখলেন ‘the disproportionate se- 
verity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods 
of carrying them out, we are convinced, are-without parallel in the history of 
civilised governments.....And these are the reasons which have painfully com- 
pelled me to ask your Excellency to relieve me of my title of Knighthood.’ বৃটিশ 
সংবাদ পত্র রবীন্দ্রনাথের উপাধিত্যাগকে প্রথমদিকে তেমন FES দিতে চায় নি। প্রায় উনিশ 
কুড়ি দিন পরে ‘The Times’ পত্রিকায় গুরুত্ব অনেক কমিয়ে খবর বেরোল ‘Sir Rabindranath 
Tagore has sent a letter to the Viceroy of India protesting aganist the measures 
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taken by the Government in quelling Punjab disturbences and asking to be 
relieved of his Knighthood.” | দিনকয়েক পরে সমস্ত বিষয়টিকে আরও লঘু করে দিয়ে এ 
‘Times’ পাত্রিকাতেহ কয়েক লাইনের খবর দেওয়া হোল .: "Mr. Montague states in a 

written answer that the title conferred on Sir Rabindranath Tagore has not been 
revoked, as he asked in his letter to the Viceroy.” 194 পরেই রবীন্দ্রনাথ সাস্বাজ্যপোষক 
বৃটিশ সংবাদপত্র জগতে অচ্ছুৎ হতে শুরু করলেন। জেনারেল ডায়ারকে বীরের সম্মান দিয়ে 
হংলণ্ডের সংবাদ পত্রে লেখা বেরোতে লাগল। ‘Morning Post’ ভায়ার তহবিল কুলে ফেলল। 
এদেশে ইংরেজ পরিচালিত সংবাদপত্র সমূহের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনি তুলল ওদেশের কাগজে কাগজে | 
বক্তব্যটা এইরকম যে তিনি নাইট থাকলেন অথবা গেলেন তাতে যেন কারোর কিছু এসে যায়? 
অবশ্যম্ভাবী যা ঘটার তাই ঘটল | ‘it was inevitable that when he resigned his knight- 
hood in 1919 in his lonely and courageous protest against the “Amritsar 
Massacre’, the hysterical movement in Britain supporting General Dyer ob- 
scured the dignity of Tagore’s gesture.” 

এর পর দুনিয়ার চেহারা দ্রুত পাল্টাতে লাগল । জাতীয়তাবাদ, মুক্তির আন্দোলন, নির্বিবেকী 
যুদ্ধ ও হত্যার তাণ্ডব, মন্বস্তর-মহামারী, ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষ, ফ্যাসীবাদ, দীন ও দলিত মানুষের সূর্যকে 
স্পর্শ করার অহঙ্কার। রবীন্দ্রনাথ আছেন সামনের সারিতে প্রতিবাদীদের ঘন সাল্লিধ্যে | পশ্চিমে 
আর তার জায়গা হচ্ছে না। মেরী ল্যাগো চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন : “As the Press com- 
ments reveal the decline in Tagore’s popularity in the West began when he 
applied his standards of humanist and political integrity to the world at large. 
When western critis and reader carried away by the state stereotype of the 
“Spiritual East”, had accused themselves of materialism, they had felt 
virtuously objective in self-criticism. But when Tagore said the same thing in 
statements that hit sharply home, such as those in ‘Nationalism’. many in the 
West were outraged.’ | তাদের ‘gentle poet, Wise Man from the East’ যে পীড়িতের 
নিঃসহায়ের অত্যাচারিতের পাশে দাড়িয়ে বিচার দাবি করতে পারেন এ ধারণা তাদের ছিল না। 

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে লগুনের ম্যাকমিলান কোম্পানী পর্যস্ত তার গল্পের সঙ্কলন ছাপাতে 
ভয় পেল । অধ্যাপিকা ল্যাগো লিখছেন | ‘It is worth noting that the Selection of his 
short stories then being prepared for publication in English was severely 
restricted as Macmillian feared to publish the most outspoken of them because 
of the risk of being charged with sedition under British laws then in force.’ 

বৃটেনের সাহিত্য বেস্তা, বুদ্ধিজীবী, সংবাদপত্র ও প্রকাশকদের আসল চেহারা বেরিয়ে পড়ল। 
রবীন্দ্রনাথ ক্রমান্বয়ে উপেক্ষিত হতে লাগলেন | এরপর ১৯২০, ১৯২১ এবং ১৯৩০ সালে তিনি 
বিলেতে গিয়েছেন। তিরিশে তো সব যড়যস্ত্র এবং প্রতিরোধকে অগ্রাহ্য করে মানুষের মুক্তির 
চেহারা দেখতে রাশিয়ায় ছুটে নেলেন। কিন্ত আশ্চর্যের কথা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলবার কথা 
যেন হঠাৎ ফুরিয়ে গেল, বিলেতের সংবাদপত্র নির্বিকার এবং নীরব হয়ে গেল । কখনও কখনও দু 
এক লাইন খবর বা বিবৃতি ছাপা হোত বটে। কিন্তু তা নিদারুণ অবহেলা ভরে,_ without 
warmth and sometimes less than favourably.” | রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাদের অনীহা এমন 
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একটা জায়গায় এসে দাড়ায় যে এই বিরাট মানুষটির মৃত্যুর শোক সংবাদটুকও অধিকাংশ বিলিতি 
পত্রিকা নমোঃ নমোঃ করে ছাপায় । | 
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প্রাত্যহিক বা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে অনুসন্ধান নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র গবেষণা 
ও চর্চার ক্ষেত্রে অসীম সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে | বিলেতের সংবাদপত্রে “দুই রবীন্দ্রনাথ" এর 
পরিচয় আমরা পাচ্ছি। একালের মত সেকালেও সংবাদপত্র কেমন ক্ষুদ্র স্বার্থ, নিজস্ব শাসন ও 
শ্রেণী চিস্তার দ্বারা প্রভাবিত ছিল তা বোঝার অসুবিধা হয় না। রবীন্দ্রনাথ যতদিন পর্যস্ত তাদের 
বিচারে তাদের স্বার্থের পক্ষে হানিকর ছিলেন না, ততদিন তিনি আদৃত ও পূজিত হয়েছেন । কিন্ত 
প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথের জন্যে বৃটিশ সংবাদপত্রে কোন ঠাই নেই। পত্র পত্রিকা নিয়ে কাজ করার 
কিছু অসুবিধা আছে, সীমাবদ্ধতাও WITS | সংবাদ পত্রের পাতায় একধরনের তাতক্ষনিকতা থাকে | 
তাই শতকরা নিরানববই জন তা পড়ে পরের দিন বাজে কাগজের ALA ফেলে দেন, ব্যক্তিগত 
ংগ্রহে সংবাদপত্র সঞ্চয় করে রাখার রেওয়াজ এদেশে বা ওদেশে কোথাও বিশেষ নেই । ফলে 
পত্রিকা অফিসের দপ্তরে দপ্তরে ঘুরে তাদের মহাফেজখানার বিপুলতার মধ্যে থেকে তথ্য বার 
করে আনা খুবই শ্রম ও সময়সাধ্য ব্যাপার হয়ে দাড়ায় | সংবাদপত্রের কাগজও এমন যে সেগুলো 
তাড়াতাড়ি বিবর্ণ লালচে ও WAS হয়ে যায়, অল্প নাড়াচাড়াতেই YA YA করে ঝরে পড়তে 
পারে। সর্বত্র আলোকলিপি বা চিত্রলিপির ব্যবস্থা নেই। তাই রবীন্দ্রচর্চার এই বিশেষ দিকটি বেশ 
কষ্টসাধ্য | দ্বিতীয়তঃ বিদেশের সংবাদপত্র ও সাহিত্য জগতে রবীন্দ্রনাথ পরিচিত হয়েছেন তার 
সৃষ্টিশীল সাহিত্যের অনুবাদের মাধ্যমে | আবার সে দেশের কাগজ পত্রেও যা পাওয়া যাবে তা 
আমরা স্বাভাবিকভাবেই ব্যবহার করব অনুবাদের মাধ্যমেই | অনুবাদ অনেক সময়েই সঠিক কথা 
বলে না! Edward J. Thompson Times পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এক নিবন্ধে পরিক্ষার 
বলেছিলেন যে অনুবাদই রবীন্দ্রনাথের ওপর সবচেয়ে বেশি অবিচার করেছে। বুদ্ধদেব বসু তো 
রবীন্দ্রনাথের নিজের ধারনাও তো কম আক্রমনাত্মক ছিল না। অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি কণি অমিয় 
চক্রবর্তীকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন “বাছুর মরে গেলে তার অভাবে গাভী যখন দুধ দিতে চায় 
না, তখন মরা বাছুরের চামড়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে তার মধ্যে খড় ভর্তি করে একটা কৃত্রিম মূর্তি তৈরি 
করা হয়, তারি গন্ধে এবং চেহারার সাদৃশ্যে গাভীর স্তনে দুগ্ধক্ষরণ হতে থাকে | তর্জমা সেইরকম 
মরা বাছুরের মুর্তি__তার আহান নেই ছলনা আছে!’ সে যাই হোক, দেশ বিদেশের সংবাদ ও 
সাময়িকপত্রে ছড়িয়ে থাকা রবীন্দ্র পরিচিতির বিপুল ভাণ্ডারকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। 
বিলেতে সংবাদপত্রের জগৎ ও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যে পরিশীলিত ও প্রয়োজনীয় চর্চা শুরু হয়েছে 
তার থেকে আমাদের অনেক কিছু জানার ও শেখার আছে। আমাদের দেশের সংবাদপত্র গুলিতে 
আরও বিপুল তথ্য আত্মগোপন করে আছে। তার প্রত্যেকটির ঘুম ভাঙাতে হবে। ইতিমধ্যেই 
“আনন্দবাজার পত্রিকায়’ রবীন্দ্রনাথ নিয়ে শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ শুরু করেছেন ও তার 
তিনটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে অন্যান্য পত্র পত্রিকা নিয়েও অনুরূপ HS অবিলম্গে 
শুরু হবে। > 
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[ংলা না-জানা পাঠকের কাছে রবীন্দ্রনাথের অস্বচ্ছ আবেদনের কারণ, প্রায় সবাই বলেছেন, 
তার রচনা-অনুবাদের PSA অসামর্থ্য। এমনিতেই অন্তত কবিতা যে তার ভেতরের আভা ও 
বারবার বলেছেন ভাবার লগ্ন অনুভবময়তার অনুবাদ অসম্ভব | তবুও, অস্তত দুটো কারণে কবিতা- 
অনুবাদের কাজ বাতিল হয়ে যায়নি, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় অনুদিত কবিতার এক সবল এম্ব্য 
গড়ে উঠেছে। প্রথম কারণ, অন্য ভাষার সারবান কবির সঙ্গে স্বভাবার পাঠকের, এবং গভীরতরভাবে 
নিজেরও পরিচয় করানো, এবং দ্বিতীয়ত, এভাবে, নিজের ভামার সাহিত্যকে আরো আয়তন 
দেওয়া | 
রবীন্দ্রনাথের কবিতারও, শুধু কবিতা কেন, তার নানা রচনারই অনুবাদ হয়েছে অন্য ভাষায়, 
কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে সে-সব অনুবাদের বেশির ভাগই ছুঁতে পারেনি তার লেখার মৌল অস্তর্বয়ান। 
তার রচনার ইংরেজি অনুবাদের শোচনীয় অক্ষমতায় উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন রবীন্দ্র-অব্যবহিত কবিদের 
মধ্যে বিশেষভাবে অমিয় চক্রবর্তী এবং বুদ্ধদেব বসু, নানাভাবে উদ্যোগী হয়েছিলেন তারা রবীন্দ্র- 
অনুবাদের একটি সংকলন সম্পাদনা করেছিলেন : “এ টেগোর রিভার” | এ- প্রসঙ্গে যাবার আগে 
তাহলেই স্পষ্ট হবে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদের জটিল ও অভিনব পরিপ্রেক্ষিত 
“সঙ্গ : নিসঃঙ্গতা : রবীন্দ্রনাথ’ বইয়ের “রবীন্দ্রনাথ 2 বিশ্বকবি ও বাঙালি” প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের 
রচনার ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর ভাষ্য পাওয়া যায় | এই প্রবন্ধটি, তার “Portrait 
of a Poet” বইয়ের “The ‘world Poet’ and the Bengali” অধ্যায়ের বাংলা প্রকরণ, একথা 
তিনি নিজেই বলেছেন তার “কবি রবীন্দ্রনাথ’ বইয়ের ভূমিকায় । ভূমিকাতেই তিনি জানিয়েছেন 
যে Stearn বিশ্ববি q প্রকাশিত ‘Year Book of comparative and General Literature ’- 
এর ১৯৬৩ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘Tagore in Translation’ নামে তার একটি প্রবন্ধ “কবি রবীন্দ্রনাথ, 
বইয়ের ইংরেজিতে রবীন্দ্রনাথ’ অংশের “আকর"। এই লেখায় বুদ্ধদেব জানিয়েছেন, “ইংরেজিতে 
উদাহরণ : ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলি’ | ‘গীতাঞ্জলি’ পরের অনুবাদপর্বে “প্রগতিশীল অধঃপাতি* লক্ষ 
করেছেন তিনি । কিন্তু, “তবু সর্বসাকুল্যে, এমনকী “শীতাশ্রলি”র নির্বাচিত অংশের উপর নির্ভর 
করেও তার অনুবাদকে যথাযোগ্য বলা যায় না।” তার নির্ণয় 1: ‘*... যিনি নিজে কিয় ৎ- 
পরিমাণে কবি, এবং অনুবাদের ভাষাই. যার মাতৃভাষা”, তার পক্ষেই অনুবাদে সফল হবার 
সম্ভাবনা । ইংরেজি রবীন্দ্রনাথের মাতৃভাষা নয়, কিন্তু ইংরেজি ভাষার লেখক হিসেবে তার “অবাস্তব 
প্রতিষ্ঠা” হয়েছিল, ETE সান 








“কোনো ইংরেজ কবি যদি বাংলা থেকে তর্জমায় প্রবৃত্ত হন তাহলেই কিছু পর্যন্ত সফলতার ' 
পথ খুলে যাবে” _ বলেছিলেন অমিয় চক্রবর্তীও, রবীন্দ্ররচনার অনুবাদ প্রসঙ্গে, বুদ্ধদেব বসুকেই 
লেখা চিঠিতে । ‘এ টেগোর রিডার”__এ তেমন সম্ভাবনা অবশ্য ছিলনা খুব একটা, তবু চেষ্টা 
করেছিলেন তিনি. রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন রচনার নির্বাচিত শীর্ষ বাইরের পাঠকের কাছে পৌঁছে 
দিতে ।এ স ংকলনে রবীন্দ্রনাথ সহ অনেকের অনুবাদই গৃহীত হয়েছিল, অমিয় চক্রবর্তীর নিজেরও | 
১৯৬১ সালে, রবীন্দ্রজম্মশতবর্ষে, ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে বেরিয়েছিল বইটি । আর যাঁদের 
অনুবাদ ছিল তারা হলেন : সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ক্ষিতীশ রায়, কৃষ্ণ কৃপালনি, ভগিনী নিবেদিতা, 
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, সোমনাথ মৈত্র, পান্নালাল বসু, কালিদাস নাগ, ইন্দু দত্ত। 
সাহায্য নিয়েছেন Poa বিশ্ববিদ্যালয়ের রবার্ট স্টিল এবং ডোনাল্ড জানকিংস-এর | কৃষ্ণ কৃপালনি 
এবং মার্জরি সাইকস-এর ‘চণ্ডালিকা’র দুটি আলাদা অনুবাদ মিলিয়ে বইয়ে যে-পাঠ রেখেছিলেন 
তিনি, তা তৈরি করেছেন এ দু'জন | জানকিংস সহায়তা করেছেন তার নিজের কবিতা-অনুবাদেও | 

এ-সংকলনের পরিকল্পনা ও কাজ শুরু করেছিলেন তিনি ১৯৩৪-৩৬ সালে,অক্সফোর্ডে থাকার 
সময় । এই সংকলনে রয়েছে রবীন্দ্রনাথের চিঠি, গল্প, স্মৃতিকথা, ভাষণ, নাটক, কবিতার অনুবাদ | 
নেই, স্বাভাবিক কারণেই, উপন্যাস | অনেকগুলি বিষয়ে বিন্যস্ত বইটি, প্রতিটি বিভাগের শুরুতেই 
রয়েছে সম্পাদকের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা। 

‘এ টেগোর রিভার" বের হবার পর ৩৫ বছর পার হয়ে গেছে, কিন্তু রবীন্দ্রচর্চায় এ-সংকলনের 
অপরিহার্যতা যে টের পাওয়া যাচ্ছে খুব একটা, তা বোধহয় নয়। কোনো সৃজনশীল লেখকেরই 
এবং HAAN ASCs একদম প্রশ্রয় না দিয়ে। ‘এ টেগোর রিডার’-এ রবীন্দ্রনাথের নানা রকম 
লেখার সামান্য সামান্য আচ পাওয়া যাচ্ছে ঠিকই, কিন্তু, বড়ো কথা, যেমন অভিযোগ জানিয়েছিলেন 
ভেধ মেহতা, সঙ্কলনের সমালোচনা প্রসঙ্গে : **_..........the selections in the ‘Reader’ play 
up, in the old fashion, Tagore, the exalted and spiritual Post-man. They do not 
stress the humanist Tagore, who has become buried under the sentimental 
accolade of western litteratures. For another thing in the ‘Reader’ the Poet still 
speaks to us in patches.” 

মেহতার এই সমালোচনাটি বেরিয়েছিল “দি নিউইয়র্ক টাইমস’ পত্রিকায়, ১৯৬১ সালের ১৪ 
মে। মেহতা সংকলনটির সমালোচনা করেছিলেন নানা দিক থেকে, ওপরে বলা কারণ ছাড়াও 
বলেছিলেন মেহতা : “I miss in the present ‘Reader’ excerpts from Tagore’s novels. 
“Gora”—almost my favourite among his writings—and ‘car Adhyaya”’. আরো, 

মনে হয়েছিল তার, রবীন্দ্রনাথের আরো গল্প, নাটক কাহিনীরচনা সংকলনে থাকলে ভাল হত, 
তাঁর পছন্দ হয়নি চিঠিপত্রগুলিও কিংবা আইনস্টাইন বা ওয়েলসের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন, 
“Which catch the eye but reveal him at his worst and wooliest.” রবীন্দ্রনাথের 
ইতিহাস বিষয়ে গদ্যগুলিও ভালো লাগেনি তার। সম্পাদকের ভূমিকাগুলি Sra মনে হয়েছিল 


‘“literal-minded footnotes” -94 মতো | 


১০০] রবীন্দ্রচর্চা 
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মেহতার এই সমালোচনায় স্বাভাবিকভাবেই আহত হয়েছিলেন অমিয় BTS | ২২মে. ১৯৬১ 
তারিখে বুদ্ধদেব বসুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন তিনি : ““রবীন্দ্রনাথ এবং বাংলা সাহিত্য AACA 
ভেধ মেটা প্রগাঢ় অবজ্ঞাশীল। শুধু লেখায় নয়, কথাবার্তায় তিনি “ন্টাগোর-রিজুভিনেশন” নিয়ে 
ANS করছেন | বলা বাহুল্য ভারতীয়, এমনকী এ দেশীয় লোকের অভাব নেই যারা এই “restore 
the crestfallen Tagore” (N. Y. Times, Mehta’s review of ‘A Tagore Reader’ : 
তারই লাইন উদ্ধৃত করছি) অপারেশনে পুলক অনুভব করছেন। 
কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কবিতা অকিঞ্চিৎকর এই ধারণা ছাড়িয়ে গেলে দুঃখের কারণ বই কি। 

“রবীন্দ্রনাথকে “spiritual” বলা হয়েছে- কা প্রসঙ্গে জানি না_ এতে ভেধ মেটা হাস্য 
সম্বরণ করতে পারলেন না কিন্তু এ কবির দৃষ্টিতে ধ্যানের একটি রশ্মি কোথাও মিশেছে একথাটা 
অস্বীকার করা শক্ত, আমাদের মতামত যাই হোক্‌ না কেন। প্রকৃতপক্ষে “ধর্মের” প্রসঙ্গ অতি দূরে 
ঠেলে রাখবার বিশেষ অভি প্রায়ে মাত্র একটি অংশে বোরো অংশের মধ্যে) Philosophical 
Meditations যোগ করেছিলাম | তাতেও দু-তিন পাতার বেশি ‘ “ধর্মের” বা “Spirituality”-4 
প্রচলিত সংসৰ্গ নেই, চিন্তার গভীর লাবণ্য এবং প্রসন্নতা দেখানো হয়েছে। কিন্তু এসব বলে কি 
কিছু ফল আছে? 

বুদ্ধদেব বসুকে অনুরোধ করেছিলেন তিনি, মেহতার সমালোচনার একটা ‘প্রত্যুত্তর’ “দি 
নিউইয়র্ক টাইমস” পত্রিকায় লিখে পাঠাতে । বুদ্ধদেব বসু লেখেননি, তবে “টেগোর সেণ্টিনারি 
কমিটি ইন আমেরিকার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি প্রফুল্ল সি. মুখার্জির একটি প্রতিবাদপত্র ছাপা 
হয়েছিল এ কাগজে । 

বুদ্ধদেব বসু ‘এ টেগোর রিডার’ প্ৰসঙ্গে লিখেছিলেন নিউইয়র্কের “সযাটারডে রিভিউ' পত্রিকায় | 
১৯৬১ সালের ১০মে “রেনেসাস আ্যালং দ্য গ্যাঞ্জেস” নামে একটি সমালোচনা লেখেন তিনি এ 
পত্রিকায় 1 তার “সঙ্গ নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ’ বইয়ে “দুই রবীন্দ্রনাথ : আসলে এক” নামে প্রবন্ধটি 
এ সমালোচনারই বাংলা ভাষ্য । “এ টেগোর রিডার” এবং ভবানী ভট্টাচার্য সম্পাদিত TOA 
যুনিভার্সেল ম্যান’_এ দুটি বই প্রসঙ্গেই এ লেখা | রবীন্দ্রনাথের কোনো কোনো লেখার “অভাব' 
‘অনুভব’ করলেও এ-সংকলন প্রসঙ্গে তার “আনন্দের কথাই জানিয়েছেন বুদ্ধদেব | 

১৯৬১ সালেই, “দি নিউইয়র্ক টাইমস ইন্টারন্যাশনাল এডিশন*__এ ৬মে তারিখে তৃতীয় 
সম্পাদকীয়টির নাম ছিল ‘Poet of Brotherhood’. প্রসঙ্গ : রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ | এমনকী দি 
নিউইয়র্ক টাইমস” ম্যাগাজিনে, এ বছরই, ৩০ এপ্রিল ‘Thoughts of Tagore’ নামে ‘এ টেগোর 
রিডার’ থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি ছাপা হয়েছিল i শিরোনামের নীচে লেখা ছিল : “His wisdom is 
recalled a century after his birth.” ভেধ মেহতার রিভিউ, সুতরাং, “দি নিউইয়র্ক টাইমস'- 
এর কোনো পরিকল্পিত আয়োজনের অংশ নয়, একথা বোধহয় বলাই AA! ক 
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পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের রাজ্য কমিটি ৭ই আগস্ট "ow রবীন্দ্রনাথের প্রয়ান 
এবং "শুদ্ধ, সমগ্র, সুলভ" রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশের মাধ্যমে অবাধ রবীন্দ্রচ্চার সুযোগ সৃষ্টি করতে 
হবে। 

দুঃখের বিষয় তবু সত্যি, কবির প্রয়ানের ৫৫ বছর পরেও এ দাবী করতে হচ্ছে। কারণ, এ 
দুটি দাবীই আজও পূরণ হয়নি। না কেন্দ্রীয় সরকার, না বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ, কেউই এ-কাজে 
স্বচ্ছ পরিকল্পনা এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে আসেন নি । যদিও প্রধানমন্ত্রী ্হরলাল নেহরুর সরকার 
রবীন্দ্র শতবর্ষে (১৯৬১) ঘোষণা করেছিলেন শুধু বাংলায় নয় ভারতের সংবিধানে স্বীকৃত সব 
ভাষাগুলিতে রবীন্দ্ররচনা অনুবাদ ও প্রকাশ করা হবে। তারপর ৩৫ বছর অতিক্রান্ত, সরকারী 
তরফে উদ্যোগ নিতাস্তই দায়সারা | 

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ উত্থাপিত ২টি মূল দাবীর প্রথমটি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথকে 
‘জাতীয় কবি’-র স্বীকৃতি দিতে হবে প্রসঙ্গে অতীতে যেমন, তেমনি এখনও জলঘোলা কম হয় নি, 
হচ্ছে না। বাংলারও কিছু তথাকথিত রবীন্দ্র অনুরাগী এবং বিশেষজ্ঞ ও এই দাবীটি সম্পর্কে নিশ্চুপ 
থাকতে চাইছেন | দ্বিতীয় দাবী, অর্থাৎ “শুদ্ধ, সমগ্র, সুলভ রবীন্দ্র চর্চার অবাধ সুযোগ চাই-এর 
পক্ষে অবশ্য খুব একটা বিরোধিতা নেই। যদিও কট্টর কিছু রবীন্দ্র-বিশেষজ্জর কাছে ‘অবাধ’ 
শব্দটি যথেষ্ট আপত্তিজনক মনে ACHE | 

প্রথমেই বলে নেওয়া ভালো পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ উত্থাপিত দুটি দাবী 
পরস্পরের সংঙ্গে সম্পৃক্ত | একটাকে বাদ দিয়ে আর একটার কোনো বাস্তবসম্মত যুক্তি থাকে AT | 

“জাতীয় কবি” হিসাবে স্বীকৃতির দাবী কেন? 0 কেউ কেউ প্রশ্ন তুলছেন রবীন্দ্রনাথ তো 
বিশ্বকবি, তবে তাকে আবার জাতীয় কবি-র স্বীকৃতি দেওয়ার দাবী কেন? এ যেন অনেকটা 
এইরকম £ — gfe যখন আকাশে উড়েছে তখন তাকে গুটিয়ে টেনে নামানো কেন? ব্যাপারটা 
অত TY হলে এ দাবী উঠত না। 

প্রশ্ন হচ্ছে, রবীন্দ্রনাথ ‘বিশ্বকবি’ কাদের কাছে? সহজ উত্তর হল- বাঙালীর কাছে। বাঙালীর 
অনুরাগ, আবেগ আর হৃদয়বেত্তার কাছে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি। এ হল বাঙালীর একাস্ত নিজস্ব 
ভাবনা । তার বাইরে রবীন্দ্রনাথকে বিশ্বকবি কি কেউ বলে? বড়জোর “কবিগুরু” ব্যস্। 

দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, যদি তিনি ‘বিশ্বকবি’-ই হন, তাতে কি “জাতীয় কবি” হতে বাধা আছে? যে 
দেশ, যে জাতির স্বাধীন উত্থান আর মঙ্গলের জন্য রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের সাধনা, সেই 
কবিকে দেশ আর জাতি যদি রাষ্ট্রিক স্বীকৃতি না দেয় তাহলে শুধু বাঙালীর ‘বিশ্বকবি’ ভাবনার 
মূল্য থাকে কতটুকু ? 
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যভাবে “ক্ঞাতায় 

টা জাতীয় সঙ্গীত? 
এটা নিশ্চয়ই একটা বড় কারণ, কিন্ত একমাত্র নয় । অতীতেও যখন এ দাবী উঠেছে তখন নানামহল 
থেকে ধামাচাপা দেওয়ার জন্য যুক্তি এসেছে দক্ষিণের কবি ভাল্লাথোল বা উত্তরের কবি নিরালা 
আছেন। এদের কথাও বিবেচনায় আনা EES | 

ভাল্লাথোল বা নিরালা সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধা বা স্বীকৃতি এইসব অতি-বিবেচক পণ্ডিতদের 
থেকে কিছু কম নেই । সঙ্গে সঙ্গে খুবই স্পষ্ট প্রশ্ন; রবীন্দ্রনাথ কি এঁদের সঙ্গে সমতুল্য £ 

রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কবি তার সৃষ্টির দুনিয়ায় | সে সৃষ্টির আঙিনা এতটাই বিশাল এবং ব্যাপক, 
এতটাই অনুভূতি প্রবণ, এতটাই গতিশীল এবং মানবজাতির সর্বাঙ্গের সঙ্গে এতটাই জড়িত; যার 
নাগাল খরার মতো CHS নেই দেশে । এ সত্য দেশ-বিদেশের প্রাজ্ঞ-চেতনায় স্বীকৃতি পেয়েছে 
বারবার । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পরিচয় কি শুধু এই? 

রবীন্দ্রনাথ তো সেই ভারতবিবেক, যার সত্যদৃষ্টি এবং সংবেদনশীল মন ভারতের স্বাধীনতা, 
বিশ্বসভায় তাকে মহিমান্বিত করার লক্ষ্যে শুধু কবিতা বা গানে নয়, কবি সস্তার আত্মঅহংকার 
বিসর্জন দিয়ে বারবার হাজির হয়েছেন লোকালয়ে, মানুষের দরবারে | বিদেশী প্রভুদের ASHES: 
কীনা সানা নেনয় ila el 

রংবার হুশিয়ারী দিয়েছেন ভ্রান্ত পদক্ষেপের জন্য | 

রবীন্দ্রনাথ তো সেই বিশ্ববিবেক, যিনি সাম্রাজ্যবাদ আর ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং গণতন্ত্র, 
মানবাধিকার, ব্যক্তি-স্বাধীনতার সপক্ষে ক্ষুরধার লেখনী আর প্রকাশ্য সংগ্রামের ফসলে ভাবীকালের 
জন্য রেখে গিয়েছেন অমিত শক্তি, সাহস, আর মানবিক আদর্শের একটি গণতান্ত্রিক দৃষ্টিকোন | 

রবীন্দ্রনাথ তো সেই ভারতীয় দার্শনিক, যিনি মানবেতিহাসের নির্যাস নিয়ে, ভারতীয় তথা 
বিশ্বএঁতিহ্যের হাত ধরে; মানবজাতির জন্য রেখে গিয়েছেন সংহতি আর সম্প্রীতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ - 
চিন্তা আর সক্রিয়তার দৃষ্টান্ত | i 

রবীন্দ্রনাথ তো সেই একমাত্র জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যিনি শিক্ষা আর সংস্কৃতির আধুনিক চালচিত্র 
নির্মাণে হাতে কলমে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন বিশ্বভারতী আর শাস্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠায় । দেশ ও 
গিয়েছেন সেই প্রতিষ্ঠানকে । একজন কবির পক্ষে, একটি পরাধীন দেশে, এমন আশ্চর্য উদ্যোগ 
আর তার সাফল্যের প্রমাণ আছে কি অন্য কোনো দেশে? 

রবীন্দ্রনাথ তো সেই অনুপ্রেরণার শক্তি, যিনি পারেন শতাব্দী পেরিয়ে সময়কালের প্রাসঙ্গিকতায় 
প্রতিদিন নতুন এক বিবেকী প্রতিনিধি হয়ে উঠতে মানুষের কাছে। 

রবীন্দ্রনাথ তো সমাজ-নির্মাণ-চিস্তার সেই পথিকৃৎ-কারিগর আমাদের দেশে; যিনি ভারতের 
বৃহত্তর জনগোষ্ঠী কৃষকসমাজ এবং পল্লীউন্নয়নের জন্য শুধু চিন্তায় নয়, কাজেও, এমন এক 
কাঠামোর সন্ধান দিয়ে গিয়েছেন যার কাছে বর্তমানে ভূমি সংস্কার এবং পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ঝণী 
থাকবে চিরকাল | 
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এমন মহাব্যাপ্ত, sie eal ek < ws eee ie সমাজ ও মানুষের উন্নতির 
ACH এমন অনলস পরিশ্রমী কবি-যোদ্ধার সন্ধান ভূভারত কেন বিশ্বেও আছে কি? 

সেই কবি-যোদ্ধা রবীন্দ্রনাথকে রাষ্ট্রীয়ভাবে “জাতীয় কবি””-র স্বীকৃতি দান দেশ ও জাতির 
নৈতিক ও রাষ্ট্রিক কর্তব্য বলে পশ্চিমবঙ্গ গণতাস্বিক লেখক শিল্পী সংঘ মনে করে। 
কর্মসূচীতে যথোচিত গুরুত্ব দিতে হবে, অগ্রাধিকার দিতে হবে | সংসদের উভয় সভায় তা অনুমোদন 
করতে হবে এবং তাকে ‘এ্যাকট’-এ পরিণত করতে হবে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা, বক্তৃতা, 
চিঠিপত্র, রাজনৈতিক বিতর্ক, প্রতিবাদ-বিবৃতি, শুভেচ্ছা বাণী (বাংলা ও ইংরাজি) এবং তার 

এই দাবীর মধ্যেই রয়েছে, “চাই শুদ্ধ, সমগ্র ও সুলভ রবীন্দ্রচ্চার অবাধ সুযোগ” এর তাৎপর্য । 

রবীন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত “বিশ্বভারতী”-র ওপর ছিল রবীন্দ্রনাথের সমগ্র রচনা প্রকাশের দায়িত্ব । 
তা যাতে শুদ্ধভাবে এবং সুলভে জনসাধারণের নাগালে থেকে প্রকাশিত হয় সেটা ছিল প্রত্যাশা | 
গ্রস্থস্বত্তের মেয়াদ শেষ হলেও ১৯৯২ সালের শুরুতেই ভারত সরকার বিশ্বভারতীর হাতে গ্রস্থস্বত্বের 
মেয়াদ আরও দশ বছর বাড়িয়ে দেয় | 

প্রত্যাশা ও ভরসা ছিল বিশ্বভারতী বেশ কিছুটা নড়েচড়ে বসবে এবং দায়িত্ব পালন করবে। 

কার্যতঃ তা হয়নি। বিশ্বভারতী কবির বাংলা রচনা প্রকাশে যতটা উদ্যোগ নিয়েছে; ইংরেজি 
রচনার চার আনাও প্রকাশ করে fa তাদের Pos মানসিকতার দরুন রচনাবলী প্রকাশও 
যথেষ্ট সংকীর্ণ তা দোষে দুষ্ট | দশবছর বাড়তি ক্ষমতার মধ্যে গত পাঁচবছরে বিশ্বভারতী গ্রস্থনবিভাগ 
কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছে? নামমাত্র | তাছাড়া প্রকাশিত রচনাবলী এবং খণ্ড গ্রন্থের দাম যে 
হারে বেড়ে চলেছে, তা সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে । আর'দশটা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের 
সঙ্গে বিশ্বভাত্বতীর তবে পার্থক্য কোথায়? আর, শুদ্ধতার প্রশ্ন না তোলাই ভালো । কবির ইংরেজি 
রচনাগুলি সম্প্রতি দিল্লীর “সাহিত্য আকাদেমি’ ৩টি খণ্ডে প্রকাশ করছেন। তার মুল্য -এতটাহি 
বেশি যে মুষ্টিমেয় কিছু বিস্তবান বিদক্ধ মানুষই তার নাগাল পেতে NTA | 





যাবতীয় রচনা জাতীয় সম্পদ হিসাবে ঘোষণা করেন এবং আইনগত ও প্রশাসনিক দায়িত্ব গ্রহণ . 


করেন তবেই একমাত্র সম্ভব কবির বাংলা ও ইংরাজী যাবতীয় রচনা (অন্যান্য মূল কয়েকটি - 
ভাষায় অনুবাদ সহ) ‘শুদ্ধ ও সুলভে’ জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়া | 

দেশ ও জাতির নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণে রেখে, তরুণ প্রজন্মের কাছে দায়বদ্ধতা 
স্বীকার করে নিয়ে, দেশের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের আজ দায়িত্ব : a eran 
শিল্পী সংঘ উত্থাপিত ২টি দাবীতে সোচ্চার হওয়া। + 


১০৪ Q রবীন্দ্রচর্চা 








ভূমিকা 0 পৃথিবীতে হয়তো রবীন্দ্রনাথই একমাত্র শিল্পী বার রচিত গান দুটি দেশের জাতীয় 
সঙ্গীত । এ জন্যেও রবীন্দ্রনাথ কে আক্রান্ত হতে হয়েছে | অভিযোগ জনগণমন গানটি নাকি পঞ্চম 
জর্জের বন্দনা গীতি হিসেবে রচিত ৷ বাংলার বিরুদ্ধে একদল ভারতীয় বুদ্ধিজীবী বহুদিন থেকেই 
সক্রিয় | লোক সভায় ১৯৬৬ সলের ৩রা আগস্ট এই বির্তক তোলা হয় | অবশেষে ৯০-এর দশকে 
. রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ লিখে এই ভ্রাস্তির অবসান ঘটান | 

আবার কেউ প্রশ্ন তুলেছেন রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যের না কি কোন শাশ্বত মূল্য নেই। নেতাজী 
সুভাষকেও এমন আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছে। এখনও চলছে রবীন্দ্রনাথকে ছোট করার পালা | 
কোন এক খুস্বস্ত অজস্র দুর্গন্ধ যুক্ত বাক্যেও বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছেন | 

অন্যদিকে ভারতীয় রাজনীতির” দুনীর্তির ভয়ংকর এই দিনে বাঙলার মানুষ সজ্ঞানে 
রবীন্দ্রনাথকে গ্রহণ করছেন বেশী বেশী করে। পশ্চিম বঙ্গের শ্রেষ্ঠ উৎসবই রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র 
করে । হিন্দু-মুসলমান-উচ্চ-নীচ সকলেরই তিনি আপনজন । গ্রামের উন্নয়ন চিন্তায় পঞ্চায়েত 
থেকে সাক্ষরতা আন্দোলনে তিনি আজকেরও আলোক ASH | i 

“বাঙলা দেশ’ বাংলা ভাষাকে আন্তজাতিক ভাষার স্তরে উন্নত করেছে। তার ফলে রবীন্দ্রনাথের . 
বাংলা ভাষা আজ পৃথিবীতে নতুন মাত্রায় ভূষিত। বাঙলাদেশে রবীন্দ্রনাথ নদী জল ধারা থেকে ' 
সমগ্র বাতাসে ছড়িয়ে আছেন। | 

আমাদের শিক্ষার মাধ্যম চিন্তা, দেশ প্রেমের প্রেরণা, আর আস্তর্জাতিকতার মনোভাব গড়ে 
তুলতে আশ্রয় নিতে হয় সেই সুবিশাল তরুমূলে । বিশ্বব্যাপ্ত অভিজ্ঞতার এই মহান সম্পদ আমাদের 
সহস্স আধীর কাটাতে নিত্যই সূর্যের মতো আলোর উৎস হয়ে আছেন। 

গণচেতনার উত্তাপ o রবীন্দ্রনাথহক পশ্চিমবঙ্গ বিগত সত্তরের দশকেও সন্ত্রাসে কবলিত 
অন্ধকার শীতলরাতে প্রাণের উত্তাপপেতে নতুন ভাবে চর্চা শুরু করে। গণতন্ত্রের সপক্ষে তার 
যায় | অন্যদিকে জনগণের এই রবীন্দ্রনাথ যে আসল রবীন্দ্রনাথ নয় এমন বিশ্লেষণও চলতে থাকে 
শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে, তাদের পত্র পত্রিকায় | কিন্তু এসব প্রচার ভেদকরে বন্দীমুক্তির দাবিতে 
উদ্বেল রবীন্দ্রনাথ, জালিয়ানীওয়ালা বাগে গণহত্যার বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ, মাথা তুলে দীড়ান। 
স্মৃতির শহীদ মিনারের উপর তাকে আমরা খুঁজে পাই। বাংলার ঘরে ঘরে সেই রবীন্দ্রনাথের BO 
আজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রশ্ন যখন আসে গ্রাম-গঞ্জ ভেসে যায় রবীন্দ্র রচনার অজ্ঞ 
উদ্ধৃতিতে ৷ সভা সমাবেশের প্রতিটি wars উপস্থিত থাকেন তিনি | 

বাংলাদেশে 0 অন্যদিকে ১৯৫২-র ভাষা আন্দোলন থেকে যে গণ আন্দোলন সারা পূর্ব 
ঝরে ঝরে পড়ে | সবুজ যে বিদ্রোহের রং হতে পারে, কোমলতাও বিপ্লবের দৃঢ়তা পেতে পারে, তা 
যেন বাঙলাদেশের জাতীয় সে আন্দোলন প্রত্যক্ষ না করলে অনুভূতীতে আনা যেতো AT | 








ডেফেলেদিয়ে এক ASA বান্দা 
০ AAE rari E walled anit eon: 
প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে সেই-যাত্রাই তারা করছেন_ যেখানে আজও রবীন্দ্রনাথ চেতনার Fret 
সহচর | 

ব্রাত্যভাবনার ভূমি 0] রবীন্দ্রনাথ উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় চেতনার দ্বন্দ্রভূমিতে লালিত। 
সামাজিকভাবে ব্রাহ্মণ গোত্রথেকে HTS | যশোহর থেকে তার পূর্বপুরুষ গঙ্গার পাড়ে এসে নতুন 
ভাবে পরিচিত হন । বিশ্বব্যাপ্ত ভ্মশের আর বাংলার নানা প্রান্তের গভীর ও বাস্তবঅভিজ্ঞতা তার 
নিগার oe 
meee aaa TNE aie r A ieee tea: 

ভারতের নারী সমাজ নিয়ে তার ভাবনার প্রকাশ আজকের প্রগতিশীল বহু অশ্রচিস্তা নায়কের 
চেয়েও বলিষ্ঠ । বিশেষ করে তার শেষ বয়সে রচিত ল্যাবরেটরি, বদনাম, প্রগতি সংহার, মুসলমানীর 
গল্পে, নারী সংগ্রামের সামনের সারিতে চলে আসে। 
' গ্রামভাবনা 0 রবীন্দ্রনাথ জমিদার ছিলেন। তা হলেও রবীন্দ্রনাথ তার wl ও কাজে যে 
ASTIA পরিচয় দিয়েছেন, যে মনোভাব পোষণ করেছেন, তা-ই তার কবিসত্তার মানবিক পরিচয়কে 
পদ্ধতিতে চাষ, কৃষিব্যাংক- কতোনা তাঁর প্রচেষ্টা | আজও তার স্বপ্ন বাস্তবায়নের চেষ্টা-ই চলছে 
সরকারী নানা উদ্যোগের মধ্যেও | 

গ্রাম প্রধান বাঙলাদেশেও নানা প্রকার দেশী বিদেশী সংস্থা একাজে হাত লাগিয়েছে। তাদের 
পেছনে যে উদ্দেশ্যই থাক আপাত উপকার পাচ্ছে কিছু দরিদ্র মানুষ | 

দেশে দেশে রবীন্দ্রনাথ (CQ নানা কারণে বিশেষ করে তাঁর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি ও বিশ্বভারতী 
প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পৃথিবীর নানা দেশে তাঁর গমন ও সম্পর্ক স্থাপন। এবং তাঁর অনুরাগীদের 
চেষ্টায়-ই প্রধানত রবীন্দ্রনাথ পরিচিত VA দেশে দেশে । এই কাজ মহোত্তম ভাবে করা উচিত 
ছিলো বিশ্বভারতীর ৷ সারা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ভাষাগুলিতে অনুবাদের চেষ্টা তারা করতে পারতেন | 
যেমন সোভিয়েত ইউনিয়নে হয়েছিলো | সেখানে ১৬৩ বার ২৩ টি জাতীয় ভাষায় (মোট মুদ্রণ 
সংখ্যা ৬০ লক্ষ) তাঁর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে । বিশেষ করে একটি খুব দক্ষ সম্পাদকমণ্ডলী ও 
ততোধিক দক্ষ অনুবাদক মণ্ডলীর সাহায্যে বিশ্বভারতী রবীন্দ্ররচনাবলীর সমগ্র খণ্ড গলির ইংরেভা 
অনুবাদের আয়োজন করতে পারতেন | সেজন্য প্রয়োজন হলে বাংলার মানুষ তাদের পাশে নিশ্চয় 
দাড়াতো। কিন্তু তেমন উদ্যোগ যে তাঁরা নেবেন না তা নিয়ে সংশয়ের আজ আর কোন অবকাশ 

তবে পৃথিবীর বিভিন্নদেশে, রবীন্দ্রনাথ নতুনভাবে চিত হচ্ছেন। অধিকাংশ গবেষকেরাই 
পড়ছেন মূল বাংলা ভাষায় (তথ্য সূত্র £ শব্ধ cara) | আর তার চিত্রকলা নিয়েও শুরু হয়েছে 
ব্যাপক আস্বাদনের GB | ANG, ইতালি, স্মুইডেন, কানাডা, হাঙ্গেরী, রোমানিয়া, আমেরিকা, 
বুলগেরিয়া, রুশ, জার্মানী, ব্রিটেন, স্পেন, চীন, জাপান, ব্ৰহ্মদেশ থেকে শ্রীলঙ্কা, নেপাল সর্বত্র 
আজ পঠিত, চর্চিত তিনি। 


১০৬ O রবীন্দ্রচর্চা 
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রাজ্যে-রাজ্যযে রবীন্দ্রনাথ ০ ভারতের এতিহ্যের আলোকিত প্রতিনিধি রবীন্দ্রনাথ | প্রায় সমস্ত 
ভারতীয় ভাষায়ই তার কমবেশী অনুবাদ হয়েছে | এটা প্রধানত শুরু হয়েছে ১৯১৩ সালে নোবেল 
পুরস্কার পাবার পর (থেকেই । হিন্দাতে প্রায় Sra সমস্ত উপন্যাস, নাটক, বহু গান ও কবিতার 
অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে । মালয়ালম ভাষায় ভি. উন্নিকৃষ্ণাণ রবীন্দ্রনাথের এক বড় অনুবাদক | 
তিনি বাংলা ও ইংরেক্তী থেকে অনুবাদ করতেন | অন্যান্য অনেকেই অনুবাদে দক্ষতা দেখিয়েছেন | 
ফলে বেশকিছু উপন্যাস, গল্প, নাটক ও কবিতা অনুবাদ হয়েগেছে। তামিল ভাষায় প্রায় ৩০টি 
প্রস্থের চালু অনুবাদের খবর আমাদের জানা। 

বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে জনৈক গবেষক ১৬টি গ্রন্থের ওড়িয়া অনুবাদ পেয়েছেন। 
সাওতালী ভাষায় অনুবাদ কম হলেও বাংলা ভাষায় শিক্ষিত সাওতালী বন্ধুরা রবীন্দ্রনাথ পড়ে 
থাকেন । সংস্কৃত, ককৃ-বররু সহ অন্যান্য ভাষায় রবীন্দ্র অনুবাদের তথ্য আমাদের আছে। এছাড়া 
১৩-৫-৯৪ এর টেলিগ্রাফে সংবাদ ছিলো সাহিত্য আকাদেমী রবীন্দ্র রচনাবলী উর্দু, পাঞ্জাবী, মারাঠী, 
তামিল ও মালায়ালম ভাষায় প্রকাশ করবে। 

আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথ 2 কিন্তু বেদনার কথা রবীন্দ্রনাথকেও আক্রান্ত হতে হচ্ছে সন্ত্রাসবাদী, 
বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির হাতে৷ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যেগুলিতে যেমন, বাংলাভাষী মানুষের 
জীবন অনিশ্চিত, তেমনি আক্রান্ত রবীন্দ্রনাথও | কলকাতার দৈনিক প্রতিদিনের (২৬-৫-১৯৯৬) 
খবর শিলং-এ রবীন্দ্রনাথ যে বাড়িতে গিয়ে থাকতেন, সেখানেও রবীন্দ্র স্মৃতি আক্রান্ত । এই 
আক্রমনের পেছনে নাকি একটি রাজনৈতিক দল আছে। এমনি নানা স্থানের খবর । 

বাঙালীর রবীন্দ্রনাথ Q তবে ভারতের যেখানেই NEAN একত্রে কয়েকঘর বাস করেন 
তাদের কাছে সামান্য হলেও রবীন্দ্রনাথ আছেন । সে আন্দামানের সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা আর 
উৎসবে যেমন, তেমনি আসামের চা-বাগান অথবা মেঘালয়-মণিপুরের সীমান্ত অঞ্চলে । এখন 
বাঙালীতু যেন দুর্গাপূজা আর রবীন্দ্রসঙ্গীত শোনায়-ই আটকে আছে। 

ভারতীয় সংহতির মূর্ত প্রতীক 0 অজ্ঞ যারা তারা রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করলেও আজকের 
ভারতের জাতীয় সংহতির সামনে যে চ্যালেঞ্জ তাকে মোকাবিলা করতে হলে চাই রবীন্দ্রনাথকে | 
তাঁর সাহিত্যের গভীর দেশপ্রেম আর সুগভীর মানবতা বোধই পারে এই ছিন্র-পস্থী ভারতকে 
চিঠি-পত্র থেকে শুরু করে সমস্ত রচনা সম্ভার ভারতের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া | 

যা ভারতের ভবিষ্যৎ গঠনে শ্রেষ্ঠতম পাথেয় হয়ে থাকবে। 

বাধা যাদের 0 এই কাজে বাঁধা বিশ্বভারতী । তারা কেন্দ্রীয়সরকারকে দিয়ে কপি রাইটের 
aaa orea এ iene nett eee রদাগরসধসবা নিও 
টাকায় দিচ্ছে বিশ্বভারতী । কিন্ত বেশীসংখ্যক মুদ্রণের অনুমতিই দিলোনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে | 

আমাদের দাবি 0 ভারতের একজন নাগরিক হিসাবে, রবীন্দ্রানুরাগী হিসাবে আমাদের দাবি: 
(>) রবীন্দ্র রচনাবলী (বাংলা ইংরেজী সহ) শত খণ্ডে সুলভে ও যথাযথ ভাবে প্রকাশ করা 

হোক | 

ভারতের জাতীয় ভাষাগুলিতে নির্বাচিত রচনাবলী ও ইংরেজীতে AIA রচনাবলী প্রকাশ 

করা হোক। এজন্য দীর্ঘমেয়াদী একটি প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার যৌথ 

উদ্যোগে নিন। 











নীতীশ বিশ্বাস | ১০৭ 





'২) যেভাবে গান্ধীজীর রচনাবলী প্রকাশ ও প্রচার হয়েছে, তা রবীন্দ্রনাথের Gare হোক 


প্রয়োজনে সংবিধান পরিবর্তনও করতে হলে তা করতে হবে। 


৩) জাতীয় কবি রবীন্দ্রনাথ আমাদের সুচেতন-অস্তিত্ব | তাঁরচর্চা আমাদের প্রাণের আরাম | চেতনার 
শত SPC | তাই__এ দশকের দাবি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ স্বীকৃতি তথা ভারত সংস্কৃতির 


যথার্থ মর্যাদা দান৷ ক 











রবীন্দ্রনাথের বিদেশ a ভ্রমণপঞ্জী 


০ অস্ট্রিয়া-__১৯২১,২৬1 O আমেরিকা qeatB— ada, dy, "২০, 
*৩০। O ইটালি-__১৯২৫,*২৬। O ইব্রাক_১৯৩২। O Bepte— 
৬১৮৭৮, DO, ১৯১২,৯৩, ২০,২১১ ২৬,৩০ । O কানাভডা-_-১৯২৯। 
O শ্রীস--১৯২৬। O চীন ১৯২৪। O চেকোম্ত্রোভাকিয়া_ sans, 
০২৬।০ জাপান- ১৯১৬, ১৭, *২৪,,২৯। ০ জার্মানি-_ ১৯২১, av, 
- 9010 ডেনমার্ক ১৯২১,২৬,৩০। O দক্ষিণ আমেরিকা ১৯২৪। 
O নরওয়ে -১৯২৬। O পারস্য-_-১৯৩২1 O ফ্রান্স ১৯২০, ২১, 
১২৬, *৩০। O বুলপেরিয়া-__-১৯২৬। O বেলজিযাম__-১৯২০। 
O ব্ৰহ্মদেশ মোয়নামার)__১৯১৮। O মালয়-_-১৯২৭। O মিশর-_ 
১৯২৬ ০ যুশোশ্লাভিয়া--১৯২৩৬। ০ রাশিয়া ১৯৩০। ০ কুমানিয়া__ 
১৯২৬। O শ্রীলঙ্কাসিংহল) _১৯২২,”২৮, ৩৪1০ সুহ্যজারল্যাণ্ড _ 
১৯২১, ’২৬, '৩০। O FBTGA— de2ds,’2v! O হল্যাণ্ড- _-১৯২০। 


O হাঙ্গেরী- ১৯২৬ 








0 সংকলন সহায়তা শিশির মুখাজ 





১০৮ G রবীন্দ্রচর্চা 





১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ্বশ্রুত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতি রক্ষার্থে “রবীন্দ্র স্মৃতি 
পুরক্কার' প্রর্বতন করেন। বাংলা সাহিত্য গ্রন্থ, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের গ্রন্থ এবং বাংলা সাহিত্য- 
সংস্কৃতি সম্পর্কে অন্য ভাষায় রচিত গ্রস্থ-_এই তিনটি বিষয়ের জন্য রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কার দেওয়া 
হয়। ১৯৫০-১৯৭৪ পৰ্যন্ত প্রতিটি বিভাগে পুরস্কারের অর্থমূল্য ছিল পাঁচ হাজার টাকা । কিন্ত 
১৯৭৫ সাল এটি বেড়ে হয় দশ হাজ্ার টাকা । বর্তমানে এর অর্থসূল্য হয়েছে পঁচিশ হাজার টাকা | 
১৯৭৬ সালে রবীন্দ্র পুরস্কার নিয়ম নিয়ে বির্তকের ঝড় ওঠে । এর পরে নিয়ম পরিবর্তিত হয়। 
১৯৭৭ সালে এই পুরস্কার দান স্থগিত করা হয় | ১৯৮৩ সালে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে 
অন্য ভাষায় রচিত গ্রন্থের জন্য পুরস্কার দেওয়া হয় নি। | 


নিলে ১৯৫০- ১৯৯৬ পৰ্যন্ত রবীন্দ্র-স্মতি পুরস্কার প্রাপ্তদের নামের তালিকা দেওয়া হল 3— 
এ যাবৎ রবীন্দ্রস্মৃতি পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকগণ 


১৯৫০ __নীহার রঞ্জন রায় 2 
১৯৫০ __সতীনাথ ভাদুড়ী ৫ 


১৯৫১ __আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি 


১৯৫১ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
১৯৫২ — ব্রজেন্ত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ 


১৯৫২ -_কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ ঃ 


১৯৫৩ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য £ 


১৯৫৪ শ্রীমতী রাণী চন্দ $ 

১৯৫৫ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ 
১৯৫৫ __ রাজশেঞ্চর বসু ৪ 

১৯৫৬ '--সমরেন্দ্রনাথ সেন £ 
১৯৫৭ -রমেশচনল্দ্র মজুমদার 2 


১৯৫৭ __প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় £ 


১৯৫৮ ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় s 


১৯৫৮ __বিনয় ঘোষ £ 

১৯৫৮ ___প্রেমেন্দ্র মিত্র £ 

১৯৫৯ __উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য £ 

১৯৫৯ -_হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও 
শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায় $ 

১৯৬০ __-প্রমথনাথ বিশী £ 


বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) 
জাগরী 
Indian Ancient Life. 


ইছামতী 





The History and Culture of the 
Indian People. 


Literature Mediavalie & Moderne 
Del Sub Continete Indiana লোতিন 
পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি 
সাগর থেকে ফেরা (কাব্যগ্রন্থ ) 
বাংলার বাউল ও বাউল গান 
Origin of the National Education 
Movement 





১৯৬০ -_ ব্রাধাগোবিন্দ নাথ 2 


১৯৬১ -__মহামহোপাধ্যায় হরিদাস সিদ্ধাপ্তবাগীশ £ 2 


১৯৬১ — স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 2 


১৯৬২ -_বলাইচাদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল) 2 
১৯৬২ -__জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
১৯৬৩ __সুবোধকুমার চক্রবর্তী £ 
১৯৬৩ -_সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
১৯৬৪ __প্রমথনাথ ভট্টাচার্য £ 
১৯৬৪ __বিমল মিত্র £ 

১৯৬৪ মৃত্যুঞ্জয় প্রসাদ গুহ £ 
১৯৬৫ -___সুকুমার সেন £ 

১৯৬৫ - -শচীন্দ্রনাথ বসু £ 

১৯৬৫ __গজেন্দ্রকুমার মিত্র ৪ 
১৯৬৬ শ্রীমতী আশাপুর্ণা দেবী £ 
১৯৬৬ __শাস্তিরঞ্জন ভট্টাচার্য £ 
১৯৬৬ -__অনির্বাণ £ 

১৯৬৭ __শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় £ 
১৯৬৭ __কালিকারঞ্রন কানুনগো $ 
১৯৬৭ — প্রবাসজীবন চৌধুরী £ 
১৯৬৮ -__কবিশেখর কালিদাস রায় £ 
১৯৬৮ সুকুমার বসু ? 

১৯৬৮ __ চারুচন্দ্র সান্যাল 2 

১৯৬৯ __ শ্রীমতী লীলা মজুমদার 
১৪১৬৯ নারায়ণ সান্যাল $ 

১৯৬৯ __গোপেন্দ্রকৃষ্জ বসু £ 

১৯৭০ __আবু সঈদ আইয়ুব £ 
১৯৭০ __শ্বীমতী Coal আলেকজেনড্রোভনা 
নোভিকোভা £ 

১৯৭০ __ দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস £ 
১৯৭০ __ননীমাধব চৌধুরী £ 

১৯৭১ __রমাপদ চৌধুরী £ 

১৯৭১ __জিতেন্দ্রকুমার গুহ 

১৯৭১ __ শঙ্কর সেনগুপ্ত £ 

১৯৭২ __-পরেশচন্দ্র মজুমদার £ 
১৯৭২ বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় £ 
১৯৭২ __ ইন্দ্রমিত্র 5 

১৯৭৩ শ্রীমতী জ্যোর্তিময়ী দেবী £ 


১১০ (] রবীন্দ্রচর্চা ` 








carota বৈষ্ণব দর্শন | 
মহাভারত (অনুবাদ ও DM, 
১৫৩ ATS সমাপ্ত) 


-= Historical Development of Indian 


Music 
হাটে বাজারে 
পপ্চোপাসনা 


Tagore on Literature & Aesthetics 


পূৰ্ণাহুতি 

হিমালয় 

The Rajbansi of North Bengal 
অপরূপ অজস্তা 

আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ 

Bankim Chandra— 

His life and Creations 

এখনই 

A Study of Women in Bengal 
সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ 
এবার প্রিয়ংবদা 


সোনা রূপা নয় 





১৯৭৩ __ভক্তিপ্রসাদ মল্লিক এ অপরাধ জগতের ভাষা 


১৯৭৩ __অমলেন্দু মিত্র ৪ রাঢের সংস্কৃতি ধর্মঠাকুর 
১৯৭৩ স্বৰ্গত ডেভিড es Late Medieval Temples of Bengal 
১৯৭৪ বুদ্ধদেব = স্বাগত বিদায় 
১৯৭৪ _ শ্রীমতী oars চট্টোপাধ্যায় ও | 
নি রজত পরমাণু জিজ্ঞাসা 
১৯৭৪ __দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য £ প্রাচীন ভারতীয় মনোবিদ্যা 
১৯৭৪ --সুকুমার রায় £ মিউজিক অব ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়া 
১৯৭৪ —US রায় ও ডঃ হাইনজ মোদে ভারত ও বাংলাদেশের লোকগল্লের 
১৯৭৫ __অচিস্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ই. উত্তরায়ণ 
১৯৭৫ __গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য ঃ বাংলার কীট পতঙ্গ 
১৯৭৬ __সতীকাস্ত গুহ 2 নাট্যকার 
১৯৭৬ -_অরূপরতন ভট্টাচার্য £ প্রাচীন ভারতে জ্যোতির্বিজ্ঞান 
১৯৭৬ __শিশিরকৃমার দাস S Shadow of the Cross—Christianity 


and Hinduism in colonial situation 


১৯৭৬ __নীলমণি মুখোপাধ্যায় £ A Bengal Jaminder : Jai Krishna 
Mukherjee of Uttarpara and his times 
১৯৭৮ __নেপাল মজুমদার 2 ভাবতে জাতীয়তা ও আত্তর্জাতিকতা 
এবং রবীন্দ্রনাথ 
১৯৭৮ __ডুসান জাবিটেল £ History of Bengali Literature 
১৯৭১৯ __অরুণ মিত্র £ শুধু রাতের শব্দ নয় 
১৯৭৯ --শিবকালী ভট্টাচার্য ঃ চিরঞ্জীব বনৌষধি 
১৯৭৯ __মিসেস fe. এইচ. PACTA £ পজিটিভূইজম ইন বেঙ্গলী লিটারেচার 
১৯৮০ __ গোপাল হালদার 2 রাপনারায়ণের কুলে 
১৯৮০ __তারকমোহন দাস 3 পৃথিবী কি শুধু মানুষের জন্য 
১৯৮১ __বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় (প্রয়াত) 5 চিত্রকর 
১৯৮১ _সসুশোভন সরকার è On Bengal Renaissance 
১৯৮২ __বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় £ শ্ৰেষ্ঠ কবিতা 
১৯৮২ __অনাদীনাথ দা £ ইলেকট্রনিক্স 
— FE কৃপালনি ‘: A Forgotten pioneer—A Life 
১৯৮৩ __দিনেশ দাস £ রাম গেছে বনবাসে 
১৯৮৩ __সংকর্ষণ রায় £  ভূ-তাত্তিকের চোখে পশ্চিমবাংলা 
১৯৮৪ __দিলীপকুমার বিশ্বাস £ রামমোহন সমীক্ষা 
১৯৮৪ __নন্দগোপাল সেনগুপ্ত £ বস্তবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা 
১৯৮৪ __অমল কুমার Aries £ মেডিক্যাল অভিধান 
১৯৮৪ _সুশীল কুমার মুখাজ্জী £ Story of the Culcutta Theatre 
1753 —1940 
১৯৮৫ -_সুখময় ভট্টাচার্য্য 3 সংস্কৃতানুশীলনে রবীন্দ্রনাথ 





রবীন্দ্র পুরস্কারপঞ্জী O ১১১ 


১৯৮৫ __অমিয় কুমার হাটি 2 
১৯৮৫ _ সুধাপ্রধান 


১৯৮৬ __রাধারাণী দেবী £ 

১৯৮৬ -_এস. কৃষ্ণমূৰ্তি 2 

১৯৮৬ __শচীন্দ্রনাথ সাহানা 2 

১৯৮৭ — ACIN মজুমদার $ 

১৯৮৭ __রমেন্দ্রকুমার সাচার al 





১৯৮৮ _ নিশীথরগ্রন রায় £ 
১৯৮৮ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় £ 
১৯৮৮ __সনজিদা খাতুন £ 

১৯৮৯ __ শঙ্খ ঘোষ £ 

১৯৮৯ __রাম বসু 2 

১৯৮৯ __ভবানী প্রসাদ সাহু ঃ 
১৯৮৯.__তপন রায়চৌধুরী £ 
১৯৯০ -_কিব্রণশংকর সেনগুপ্ত £ 
১৯৯০ __অরুন কুমার মিত্র ৪ 
১৯৯১ __ভবতোষ দন্ত 8 . 
১৯৯১ __মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায় £ 
১৯৯১ -_সুমন্ত্ৰ ব্যানার্জি 2 

১৯৯১ __ দীপঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৪ 
১৯৯২. _-_মনীন্দ্র রায় 3 

১৯৯২ __রতনলাল ব্রহ্মচারী 2 
১৯৯২ __মার্টিন ক্যম্পশ্যেন £ 
১৯৯৩ - প্রফুল্ল চক্রবতী £ 

১৯৯৩ __অমলেশ ত্ৰিপাঠী £ 


১৯৯৩ __ৈেলেশ দাশগুপ্ত 2 
১৯৯৪ __ ক্ষুদিরাম দাস 2 
১৯৯৪ __অশোক মিত্র 2 
১৯৯৪ __ গৌরী প্রসাদ ঘোষ 2 
১৯৯৪ __অতুল HA ঃ 

১৯৯৩৬ __জ্যোর্ভতিময় ঘোষ £ 
১৯৯৬ __ অজয় হোম 2 


১৯৯৬ __রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত £ 


১১২ রবীন্দ্রচর্চা 





CENTRAL LIBRARY 


(Marxsist Cultural Movement in 
India) 
অপরাজিতা রচনাবলী 


‘Nazrul Ensoru Manidan— Tamil . 


রক্তচাপাধিক্য ও হৃদরোগ 

সুখাসনে সুখাহার 

gq ও পুঁতির মউরি 

The Artist in Chains 
Calcutta: The profile of a city 
কৈশোর ও তার সমস্যা 





The Parlour and the Street 
ইলেকট্রন ও তার বর্ণালী 

সনেট সমগ্র | 

বাঘ, সিংহ, হাতী 


রবীন্দ্রনাথ টেগোর এণ্ড জামার্নি 


The Marginal Man 
স্বাধীনতা সংগ্রামের ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 


€১৮৮৫-১৯৮৭১ 


হিন্দু গণিত ও ভাক্ষরাচার্য 

তিন কুড়ি দশ 

History and Culture of Bengal 
নায়কের সন্ধানে রবীন্দ্রনাথ 

চেনা অচেনা পাখি 

East West Literary Relations 


গু সংকলন সহায়তা £ প্রবীর লাহা ও মুকুলেশ বিশ্বাস 











জাত) সংহতি 








YAU এক লিরাট ESCA সত্যস্যাণুলা হজ্জে 


ভালদিগকে কেবল ইংরেজি Yas HANA, NE 

কালো, AETA শেশালো ACS | TSA BE ANRIA 

Gas হয়, দিনার জল্য ; war আঙুল Bre করিয়া 

দেওয়াও WIA, AONO Wes ari ভারতের Barr 

একলে MARE করিলে STI আমরা সহ্যভাবে TSU 
* পাৰিল, দিতেও emaa”? 


_ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আই, সি. এ 7325/96 

















১) ভিডিও ক্যাসেটের প্রকাশ্য প্রদর্শনীর জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল সিনেমাস্‌ 
(প্রকাশ্য প্রদর্শন নিয়ন্ত্রণ) রুলস্-এর বিধান অনুযায়ী যথাযোগ্য কর্তৃপক্ষের 
| থেকে লাইসেন্স নেওয়া আবশ্যক। ২) ভিডিও ক্যাসেটের প্রকাশ্য প্রদর্শনীর 
_ জন্য সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সার্টিফিকেশনের থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র 
“ গ্রহণ আবশ্যক। এমনকি ভিডিও ফিল্মটি সেন্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম 
| সার্টিফিকেশনের থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র প্রাপ্ত সেলুলয়েডে ধরা চলচ্চিত্রের 
ASRA | হুবহু নকল হলেও সেক্ষেত্রে একটি নতুন আবেদনপত্র জমা করে 

দ্বিতীয়বার ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। ৩) কপিরাইট 
| আইন, ১৯৫৭-এর বিধান অনুযায়ী যেসব ভিডিও-ফিল্মের ক্ষেত্রে 
আইনত ঃ স্বত্ব গ্রহণ করা হয়নি সেগুলির প্রকাশ্য প্রদর্শন সম্ভব নয় । এ প্রসঙ্গে 
বলা প্রয়োজন যে বাজারে যেসব ভিডিও ক্যাসেট পাওয়া যাচ্ছে সেগুলির 
সেলুলয়েডে গৃহীত মূল চলচ্চিত্রের মালিকগণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধুমাত্র 
| বাড়িতে বসে দেখার জন্য ভিডিও ক্যাসেট করার স্বত্ব বিক্রি করেছেন | যেসব 
ভিডিও ক্যাসেটের প্রকাশ্য প্রদর্শনীর জন্য আইনতঃ স্বত্ব গ্রহণ করা হয়নি 
সেগুলির প্রকাশ্য প্রদর্শন আইনত দণ্ডনীয়। ৪) তথাকথিত ভিডিও পার্লার 
হলগুলি কর্তৃক প্রতি সপ্তাহে প্রদেয় প্রমোদ করের হার দেওয়া হল 2- 
(ক) কলকাতা ও হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন এলাকা-_ > ২০০টাকা 
প্রতি সপ্তাহ, খে) পৌরসভা প্রজ্ঞাপিত এলাকা- _-৯০০ টাকা প্রতি সপ্তাহ, 
(A) অন্যান্য এলাকা-___৬০০ টাকা প্রতি সপ্তাহ। SS বিধানগুলি লঙ্ঘিত 
হওয়ার কোন ঘটনা আপনার গোচরে এলে স্থানীয় থানায় অনুগ্রহ করে 
| জানান। 
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ইংরেজি শিক্ষার ছয়টি প্রয়োজনীয় বই 





হীরালাল ভদ্রাচার্য-র 


MYSTERY OF TENSE (9th Edition) — 7.00 

(Tense ও Translation শিখিবার সহজ পদ্ধতি) 

700 PHRASES & IDIOMS — 7.00 

{For Everyday use) (8th Edition) 

HOW TO LEARN NARRATION & VOICE CHANGE — 7.00 
(Narration ও Voice change শিখিবার 'নয়মারলী) (4th Edition) 
500 SYNONYMS & ANTONYMS (5th Edition) — 7.00 
(সমার্থক ও বিপরীতার্থক শব্দ) 

JUVENILE ESSAYS — 8.00 

(ছোটদের উপযোশ্গী ৫০টি ইংরেজী রচনার বই) 

JUVENILE GRAMMER (2nd Edition) — 8.00 - 

(ছোটদের উপযোশ্গী ইংরেজী গ্রামারের বই) 





| এছাড়া কাছে রাখবার মত আটটি উল্লেখযোগ্য বই 


০০০০ > 


০০০০ 


স্বপন ভদ্রাচার্ধর- 
পশ্চিমবঙ্গকে জানো (পশ্চিম বঙ্গের উপর প্রথম কুইজ বই) — ৮.০০ 
বিশ্বকাপ ফুটবল-*৯৪ — ৩.০০ 
TRANSPORT GUIDE OF CALCUTTA & HOWRAH — 3.50 
কলকাতা গাইড (কলকাতার কোথায় কি আছে সেই সব নিয়ে 

তথ্য সম্বলিত গাইড বুক) — ৬.৫০ 
কলকাতা ও হাওড়ার যানবাহন গাইড (১৯৯৫ সংস্করণ) ৩.৫০ 
কলকাতাকে জানো (নূতন সংস্করণ) __-৮-০০ 
ভারতবর্ষকে জানো (নূতন সংস্করণ) — ৮.০০ 
স্পো্টস্‌ কুইজ (নূতন সংস্করণ )-__-৮-০০ 


টিচার্স কন্সার্ণ 


৫/১, রমানাথ মজুমদার Kod | কলকাতা-৭০০ ০০৯। 














CENTRAL LIBRARY 


WEST BENGAL 
AN ENRICHED REALM OF CULTURE WITH 
EXPANDING HORIZON 


West Bengal has a long tradition of very 
high standards in all spheres of 
Cultural activities—literature, music, dance, 
drama, film, painting, sculpture and 
specially folk Culture. 


The Left Front Government in West Bengal 
Nas always encouraged and provided 
support in the field of culture by building 
the infrastructure and creating an 
atmosphere for the development of a 
healthy cultural scenario. The three tier 
Panchayat system has been involved in 
the process of development of culfture— 
particularly folk culture. This is especially 
significant in these days of overall 
decadence. The Leff Front Government is 
determined to hold aloft the high 
standards of West Bengal in the enriched 
realm of culture and further expand its 
horizon. 


GOVT. OF WEST BENGAL 
Dept of Information & Cultural Affairs 


| E pe 





CENTRAL LIBRARY 








এটা ঠিক কামারহাটি cha এলাকাকে হয়তো আমরা উন্নত আদর্শ 
পৌর নগরে রূপান্তরিত করতে পারিনি, কিন্ত অনাদর্শকে সরাতে চেষ্টা 
করেছি আপ্রাণভাবে। স্বনির্ভর হবার প্রচেষ্টায় আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি। 
আমরা করদাতাদের কাছে আবেদন করেছি নিয়মিত পৌরকর পরিশোধ 
না হয় তারই জন্য ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে কর আদায় কেন্দ্র স্থাপন করেছি | আমরা 
এই পৌর শহরের জঞ্জাল সরাতে যেমন সক্রিয় তেমনি মনের আবর্জনা 
অপসারণের প্রয়াসে নজরুল মঞ্চ'-এ সুস্থা সংস্কৃতি চর্চা ও সভা অনুষ্ঠানের 
জন্য রুচিশীল মঞ্চ নির্মাণ করেছি | পৌর শহরের সচেতন মানুষের অধিকার 
ও বোধবুদ্ধির দ্বারে আমরা কর্তব্য পালনের আবেদনও রেখেছি বারে বারে | 
বরাহনগর কামারহাটি যুক্ত জল-সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ছাড়াও পৌর এলাকার 
বিভিন্ন ওয়ার্ডে গভীর নলকুপের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলে জল সরবরাহ 
ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করেছি। ৩০ এম. জি. ডি. প্রকল্পের কাজ 
Tale | জল সরবরাহের কাজও শুরু হয়েছে | উত্তর চব্বিশ পরগণা 
জেলার আহানে সার্বিক সাক্ষরতার কাজে অংশগ্রহণ করে আমরা 
M.T.V.T শিক্ষাপর্ব শেষ করে সমীক্ষার ভিত্তিতে L.C. ett চালু 
০৮ সর পূর্ণ সাক্ষরোত্তর এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করতে 
ইউর 
fasts বিরুদ্ধে মানব-বন্ধনে, জাতীয় সংহতি সংরক্ষণের জন্য 
করদাতা ও নাগরিকদের সামিল করেছি মহা মিছিলে রবীন্দ্র-নজরুল_ 
সুকাস্ত সংস্কৃতির পশরা সাজিয়ে তরুণদের ডাক দিয়েছি উদাত্ত কণ্ঠে। প্রথা 
বহির্ভূত শিক্ষা প্রসারে আমরা উদারভাবে হাত বাড়িয়েছি। সকল কর্ম- 
ভাবনায় সব্র্বশ্রেণীর নাগরিকের মুখপাত্র কমিটির সৎ পরামর্শ নিয়েছি। 
কর্মচারীদের অবসর বিনোদনের জন্য দীঘা, পুরী ও দার্জিলিং-এ হলিডে 
হোম-এর সুবন্দোবস্ত করেছি। কর্মচারী, নাগরিক ও কাউন্সিলরবৃন্দ সবাই 
গার পাতাটি AE ene Seen সাল 
উপ-পৌর প্রধান পৌর প্রধান 


কামারহাঁটি পৌরসভা 
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M/S- GULAB CHAND GUPTA a& SONS 


79 Madan Mohan Barman Street 
Cal-700 007 
Phone : 241-3460 





কলকাতা-_৭০০ ০৩২ 
ফোন-_-৪৭৩-৪০৪৪/৪ ৪৯৫ 


ংলা প্রকাশন তালিকা 


কাদম্বরী ও লা ly O ডঃ হৃষিকেশ বসু সম্পাদিত 0 ১৫.০০ 
lefts সংবদল (১৯৬৩) O ডঃ মদনমোহন গোস্বামী OF ৫.০০ 
মনুর বর্ণাশ্রমধর্স (১৯৭০) O “হীরেন্দ্রনাথ দত্ত O ১৫.০০ 
আশুতোষ চৌধুরীর প্রবন্ধ সংকলন (১৯৭৩) O সম্প: দেবীপদ ভট্টাচার্য O 1৮.০০ 
aasta অলঙ্কার (১৯৭১) 0 ডঃ জটাধারী মালাকার O ২০.০০ | 
ভার্জিল £ ঈনীভ (১৯৭২) 0 সম্পাঃ হৃষীকেশ বসু ও রবের আতৌয়ান 0 ২০.০০ | 
| বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার (১৯৭২) O সম্পঃ সুবীর রায়চৌধুরী 0 ৪.৫০ | 
তারাপদ মুখোপাধ্যায় কৃত বাংলা ছন্দ (১৯৮০) O সম্পঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য 0 80.00 
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বিশ্ববিদ্যার চর্চায় প্রথম 


প্রকাশনায় প্রথম উৎকর্ষেও প্রথম 
















বাংলার বাউল £ আচার্য ক্ষিতিমোহ্ন সেনশাস্ত্রী ৩০.০০ 
উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশচিস্তা ও বঙ্কিমচন্দ্র £ সুপ্রিয়া সেন ভট্টাচার্য্য 0.00 
STUDIES OF ACCOUNTING THOUGHT : G. SINHA 100.00 
DYNAMICS OF THE LOWER TROPOSPHERE : 

D. K. SINHA, G. K. SEN, M. CHATTERJEE 150.00 
শাক্তপদাবলী £ সংকলন ও সম্পাদনা £ অমরেন্দ্রনাথ রায় ৩৫.০০ 
বৈষ্তব পদাবলী ৫ সংকলন ও সম্পাদনা £ সুকুমার সেন ও অন্যান্য ৩০.০০ 
কবি কিস্কন £ চণ্ডী সম্পাদনা £ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০.০০ 
নবচর্ধাপদ ই শশিভূষণ দাশগুপ্ত ৩৫.০০ 
বাংলা ছন্দের মূল সূত্র £ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ৩৫.০০ 
একালের ছোট গল্প সঞ্চয়ন "২৫.০০ 
একালের সমালোচনা সপ্চয়ন ৩০.০০ 
বঙ্কিম স্মারক সংখ্যা (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগী পত্রিকা) ৫৫.০০ 


আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান 500,00 


বামা বোধিনী পত্রিকা ই ডঃ ভারতী রায় ১৫০.০০ 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষা চিন্তা £ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিন্হা a৫.০০ 
পূর্ববঙ্গের কবিগান £ ডঃ দীনেশচন্দ্র সিন্হা ৯০.০০ 
ময়মনসিংহের গীতিকা £ রায়বাহাদুর ডি. সি. সেন ৯০.০০ 

ংলার বাউল ঃ পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী 90.00 
AGRARIAN SYSTEM OF ANCIENT INDIA : U. N. GHOSHAL 15.00 
THE SCIENCE OF SULBA : B. B. DUTTA 40.00 
STUDIES IN INDIAN ANTIQUES : H. C. ROYCHOUDHURI 55.00 


বিক্ৰয় কেন্দ্র £ Pradip Kumar Ghosh বিক্ৰয় CBF ৪ 
আশুতোষ ভবনের Superintendent আশুতোষ ভবনের 
একতালা Calcutta University Press একতালা 
কলেজস্টিট প্রাঙ্গন 48, Hazra Road, Calcutta-700 019 কলেজ স্টিট চত্বর 


ডি, — he সস 





(প্রকাশ্য প্রদশন RIII) BIA -এর বিধান অনুযায়ী যথাযোগ্য | 
কতৃপক্ষের থেকে লাইসেন্স নেওয়া আবশ্যক | 
২) ভিডিও বক্যাসেটের প্রকাশা প্রদশনার জন্য সেনুটাল বোর্ড ST Rey | 
CAT থেকে প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র এহণ আবশ্যক | এমনকি | 
ভিডিও ফিল্মি HUT CNG অব ফিল্ম সাটিকফিকেশনের থেকে 
প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র-_21৩ সেলুলয়েডে ধরা চলচ্চিত্রের AORA | 
BIS নকল হলেও সেক্ষেত্রে একটি নতুন আবেদনপত্র জমা করে উক্ত 
বোর্ড থেকে দ্বিতীয়বার ছাড়পত্র এহণ করতে হবে I l 
৩) কপিরাইট আইন, ১৯৫৭ এর বিধানঅনুযায়ী যেসব ভিডিও-ফি্মের 
নর /এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে বাজারে যেসব ভিডিও ব্যাসেট পাওয়া | 
যাচ্ছে সেওলির সেলুলয়েডে গৃহীত মুল চলচ্চিত্রের মালিক গণ 
অধিকাংশক্ষেত্রে শুধুমাত্র বাড়িতে বসে দেখার জন্য ভিডিও ক্যাসেট 
করার VG বিক্রি করেছেন / যেসব ভিডিও ক্যাসেটের APLU প্রদশনার 
জন্য আইনতঃ হত এহণ করা হয়নি সেগুলির প্রকাশ্য APJA আইনত | 
PONA / 
৪) তথাকথিত ভিডিও পালার | হলগুলি PSF প্রতি AGS প্রদেয় প্রমোদ 
করের হার দেওয়া হল :- 
(ক) কলকাতা ও হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কপোর্রেশন এলাকা | 
১২০০ টাকা প্রতি সপ্তাহ, 
(21) CHATS, প্রজ্ঞাপিত এলাকা-_৯০০ টাকা প্রতি WANE, 
(গে) অন্যান্য এলাকা-_৬০০ টাকা প্রতি সপ্তাহ / 


উক্ত বিধানগুলি লাঞ্চিত হওয়ার কোন ঘটনা আপনার গোচরে এলে 





__পশ্চিমবঙ্গ সরকার | 
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মানচিত্র প্লোব-শিশুসাহিত্যের পাশাপাশি বাংলা অভিধানের জগতে চণ্তীচরণের 
এক অভিনব অবদান এবং আধুনিক ভারতীয় ভাষায়ও প্রথম ৭৫০০ উদ্ধৃতি সম্বলিত 


Gs অশোক কুমার দে সম্পাদিত 
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| হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যের উদ্ধৃতির একক অনন্য সাধারণ আকরগ্রস্থ বাংলা 
ভাষার এতিহ্য ও সম্পদের এক উজ্জ্বল চালচিত্র ও বাঙালি জীবনের ভাবনা-সাধনা- 

| ও সাহিত্য চর্চায় “বাংলা উদ্ধাতিকোষ" এক অনবদ্য সংযোজন : কাহ্ুপাদ CATS আর্ত 
জীবন-ধনতন্ত্র-নারী-প্রণয়-বাঙালি-ভাষা-মাতৃত্ব-রবীন্দ্রনা-লেখক-সাম্যবাদ ইত্যাদি) 
| সংকলন। লেখালেখি-আলোচনা-বক্তৃতার ক্ষেত্রে এক অপূর্ব সহায়ক গ্রন্থ | 


মূল্য : ৫০ (সুলভ) এবং ৭০ (বাধাই) 


প্রাপ্তিস্থান : কলেজ স্ট্রীট পাড়ায় ও 
দে বুক স্টোর/ কালিমাতা বুক Ba তারকেস্বর বুক Var/ বিশ্বাস বুক SA 


চণ্ডীচরণ দাস ITS কোং (প্রাঃ) লিঃ 
১৫০. লেনিন সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০৯৩ 
গ ফোন : ২৭-২৩১৩ 











Civil, Mechanical, Electrical 
Contractor and General Order Suppliers 


ASCO 


Office : Residence : 
97/1A, Jugipara Lane Purbachal 
Calcutta- 700 006 Clustor-XH, H-5 
Phone : 59-6441 Saltlake, Calcutta- 700 O91 | 





| GOVERNMENT CONTRACTOR (INTERIOR DECORATION) 
GENERAL ORDER SUPPLIER 





M/S R. A. ENTERPRISE 


48, Panchanantala Lane, Behala, Cal-34 
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NTRAL LIBRARY 








সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক এ্রতিহ্যশালী প্রগতিশীল মাসিক 
পথ সংকেত পত্রিকা | 


উত্তর- PIRE HA noe i tar 
মুখপত্র “উত্তর মেঘ? O সম্পাদক : মুকুলেশ বিশ্বাস ' 





O ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত কবিতা পত্র 





ব্রাত্যজনের কন্ঠে প্রতিবাদের বাণী | 





দ্বিভাষিক গত — খুলা ষান্মাসিক merna | 
সংস্কৃতি 


যোগাযোশের ঠিকানা : অর্চন চট্রোপাধ্যায় 
১৬/এ, es কলিকাতা-_-৭০০ ০৪২ 














SHU Kinde of Cloth Supplier 
NOVEX DISTRIBUTORS | 
| PRIVATE LIMITED | 


132, COTTON STREET, CALCUTTA-700 007 














SOME FOR OUR LEARNED PUBLICATION 
Communalism in Contemporary India 100.00 
(Collection of Contribution from eminent personalities) 

Browning’s Dramatic Poetry 


—Biswanath Bhattacharjee 70.00 











Wrestling with God—Rama Kundu 80.00 
প্রাচীন বঙ্গে পৌরাণিক ধর্ম ও দেবভাবনা- শস্ভুনাথ PE ১২৫.০০ 
বর্ধমানের সাময়িক পত্র £ মননের দর্পণ- কবিতা মুখাজীঁ ৮০.০০ 
তান্ত্রিক সাধনা ও সিদ্ধান্ত (২ খণ্ডে)__গোপীনাথ কবিরাজ ৮৫.০০ 
উপনিষৎ-প্রসঙ্গ (এতরেয়ো-কেন-কঠ-কৌখিতকী)--শ্রীমৎ অনির্বাণ ১০২.০০ 
প্রাচীন বাঙ্গালা মৈথিলী নাটক- বিজিত কুমার দত্ত ৩৬.০০ 
আধুনিক বাংলা কবিতা £ বিচার ও বিশ্লেষণ-_জীবেন্দ্র সিংহ রায় (FH) 80.00 
পারস্য সাহিত্য পরিক্রমা_ পার্বতী চরণ ভট্টাচার্য ৩৫.০০ 
দেবেন্দ্রনাথ সেন 3 জীবনী ও কাব্যবিচার__অধীশচন্দ্র সাহা ৬০.০০ 
কথা সাহিত্যে প্রামবাংলা- চিন্ময়ী ভট্টাচার্য 550.00 
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত £ কবি ও কাব্য__ওককা ঘটক ৭০.০০ 
আঞ্চলিক দেবতা ও লোক সংস্কৃতি__মিহির চৌধুরী কামিল্যা ৮০.০০ 
বেদাস্ত ও অদ্বৈতাবাদ--স্বামী বিদ্যারণ্য - ৩৫.০০ 
অস্তিবাদ £ জ্যা পল সার্রের দর্শন ও সাহিত্য- মৃণালকাত্তি ভদ্র err 
নীতিবিদ্যা__মৃণালকাস্তি ভদ্র ৫০.০০ 
For Further information : - কোলকাতায় পাওয়া যাবে : 
PUBLICATIONS UNIT উষা পাবলিশিং হাউস, দে বুক স্টোরস 
BURDWAN UNIVERSITY শরৎ বুক হাউস, বিশ্বাস বুক স্টল 


BURDWAN-713104 
PHONE : 63913, 63914, 63917 
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NST z : সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (] ১৫ টাকা 
রি 
কলকাতা তিন শতক : Fas ধর C] ২০ টাকা টাক 
নানার Sener রা সা: গৌতমকুমার সরকার (] ১০ টা 
ংলা গদ্যের ইতিবৃত্ত : হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ১০ টাকা 
সহজপাঠ অর্থনীতি : ধীরেশ ভট্টাচার্য 0 ১২ টাকা 
প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাবিজ্ঞান : দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় টাকা 
পরমাণুর অভ্যন্তরে : pe বিহারী পাল [0] ১০ টাকা 
৷ মুদ্ৰরণচ্চা : দীপঙ্কর সেন [0 ১৫ টাকা 
বাংলা উপন্যাস-দ্বান্বিক দর্পণ : সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় শ ১৫ টাকা 
বাংলার চিত্রকলা : অশোক ভট্টাচার্য LC) ১০০ টাকা 
. ছোটগল্পের কথা : Sora চৌধুরী 0] ১৫ টাকা 
প্রসঙ্গ অর্থনীতি : ভবতোষ দত্ত] ৪০ টাকা 
মাটি : সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায় [0] ১৫ টাকা 





কিভূতিভূষ ণ মুখোপাধ্যায় : সরোজ দত (0 ১০ টাকা 
নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত : স্বস্তি মণ্ডল >o টাকা 

কাজী আবদুল ওদুদ : তরুণ মুখোপাধ্যায় (] ১২ টাকা 

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় : রুশতী সেন [) ৪০ টাকা 
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় : সরোজ দত্ত [] টাকা 




















মুক্তির সংগ্রামে ভারত [০ ৬০ টাকা 
IA অন্নদাশঙ্কর : ধীমান দাশগুপ্ত সম্পাদিত ] ৪৫ টাকা 
প্রসঙ্গ বাংলা ভাষা (] ৩৬ ঢোকা 
সুকুমার পরিক্রমা : পবিত্র সরকার সম্পাদিত LC] ৩০ টাকা 
রবীন্দ্রনাথ ও নোবেল পুরক্কার-সমকালীন তথ্য : বিজ্তি কুমার দত্ত _] ২০ টাকা 
প্রেমচন্দ্র নির্বাচিত গল্পসংগ্রহ 0] 5৫ টাকা 
সত্োক্দ্রনাথ Wa কবিতাসংশ্রহ LC) co টাকা 
মুখপত্র : আকাদেমি পত্রিকা : ১ম থেকে ৯ম সংখ্যা 


আকাদেমি কিশোর বাংলা অভিধান 
ব্যুৎপত্তি অভিধান : সুকুমার সেন সংকলিত 
বাংলা ছড়া : ভবতারণ দত্ত সংকলিত 
যখন ছাপাখানা এল : আপা 
সাহিত্য পরিষণ শতবর্ষ : বিজিতকুমার we সম্পাদিত 


জজ আকাদেমি ভবন, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলিকাতা-৭০০ ozo | 
আজ আকাদেমি ভাণ্ডার, ১১৮ হেমচন্দ্র ASA রোড কলিকাতা-১০। 
ভর আকাদেমি কাউন্টার, ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হল 
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি Br বুক স্টোর সু ক্রান্তিক প্রকাশনী 
pte পাবলিশিং হাউজ gg পূর্তক বিপণি। 





























THE EASTERN GANGES 
CORPORATION PRIVATE LIMITED 


14, Netaji Subhas Road, Calcutta—1 
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UNIVERSITY OF KALYANI 
Lat of UAniverstty Paublicatisas 


. Sf. No. Title/Authbor Distributor Price 
1. BANGLA VIDYA CHARCHA Jijnasa, 1A, College Rs. 12/- 
2. CHARJA GEETIR CHANDA -Do- Rs. 16/- 


PARICHAY by Dr. N. R. Sen 
Professor Department of Bengal: 
3. BANGLA PRABANDHA -Do- Rs. 25/- 
SANKALAN (Protham Khonda) 
by Dr. N. R. Sen, Professor 
Deparment of Bengal: 


4. THE ARTIST AND THE CITY Sarat Book House Rs. 10/- 
by T. Chattopadhayay, Reader S.C. De Street 
Department of English Calcutta- 12 
5. BANGLA SAHITYA Pustak Bipini Rs. 16/- 
POURANIK NATAK 27, Beniatala Lane 
by Dr. R. N. Banerjee Calcutta-9 
Reader, Department of Bengali 
Ó. GAUDIYA VAISHNAV Dey Book Store Rs. 12/- 
DARSHANER BHUMIKA 13, Bankim Chatterjee 
by Dr. $. S$. Gangopadhyay, Street, Calcutta-73 
Lecturer, Department of Bengal 
7. MILTON'S SAMSON Jijnasa, Rs. 20/- 
AGONISTR 1A College Road, 
by Dr. Prabirkumar Sircar Calcutta-73 
৪. ASPECTS OF HUMAN K. P Bagchi & Co. Rs. 75/- 
FERTILITY by Dr. P K. Chatterjee, B. B.Ganguly Stree! 
Professor, Department of Calcutto-12 | 
Economics 
9. MILTON'S SAMSON AGONISTER Rs. 20/- 
by Dr. Prabirkumear Sircar 
10. RABINDRANATHER CHITTHi ParulInaya Prakash Rs. 30/- 
DEVIKE by Dr. Kunal Sinha, 108, Vivekananda Road 
Dy. Librarian, Department of Calcutta-6 
Central Library 
11. PARIBESH PRASANGA Rs. 30/- 
by Dr. S. P Sen, Protessor 
Department of Botany 
12. ENVIRONMENTAL ASPECTS Firma KLM (P) itd. Rs. 400/- 
OF AQUACULTURE B. B. Ganguly Street 
by Dr. G. K. Manna, Professor Calcutta- 12 
Department of Zoology 
13. KALYANI-SEKAL-—O-EKAL -Do- Rs. 30/- 


by Shri Neta: Ghosh, 
Department of Zcology 
Circulated by University Publication Cell, University of Kalyani, 
P. O. Kalyani, Dist. Nadia (West Bengal) 741235, INDIA 














পঃ বঃ তফসিলী জাতি ও আদিবাসী 
উন্নয়ন ও বিভ্তনিগম 
১৩৫ এ, বিপ্লবী রাসবিহারী বসু রোড ((ত্রিতল) 
কলিকাতা-৭০০ 00১ 


| পঃ বঃ তফসিলী জাতি ও আদিবাসী উন্নয়ন ও বিশত্তনিগম দারিদ্র-সীমার 
| শর্তসাপেক্ষে প্রয়োজনীয় WT ও অনুদানের ব্যবস্থা করেছে । এর সাহায্যে নির্দিষ্ট 
সমর্থ হয় | 


এছাড়াও বার্ষিক সবেচ্চি আয় ২২০০০ টাকার মধ্যে তফসিলী জাতি/ | 
আদিবাসী পরিবার এই নিগমের মাধ্যমে জাতীয় নিগমের থেকে নির্দিষ্ট প্রকল্প 
| রূপায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন । সবেচ্চি ১০ (দশ) 
| লক্ষ টাকা পর্যন্ত প্রকল্পগুলি এর আওতায় আনা হয়েছে । কতকগুলি শর্তসাপেক্ষে 
| প্রকল্প ব্যয়ের ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত ঝণ মঞ্জুর করা যেতে পারে। 


বর্তমানে এই নিগমের মাধ্যমে সাফাই কর্মচারীদের (যারা মাথায় করে মলমুত্র | 
| বহন করেন) পুর্নবাসনের কাজ চলেছে । সারা পশ্চিম বাংলায় পৌরসভা ভিত্তিক | 
| সাফাই কর্মচারীদের বাছাই-এর কাজ শেষ হয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে 
| সাফাই কর্মচারী ও তাদের পরিবারের অর্থনৈতিক পুনবসিনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। | 
| এই প্রকল্পে সবেচ্চি প্রকল্প ব্যয় ৫০,০০০ টাকা; যার মধ্যে ১০,০০০ টাকা 
অনুদান ও প্রান্তিক vr ৭৫০০ টাকা পর্যন্ত পাওয়া যেতে পারে | 

বিস্তৃত বিবরণ নিগমের উপরিউক্ত ঠিকানায় অথবা প্রতিটি জেলা শহরে | 
অবস্থিত নিগমের শাখা অফিসে বা প্রতিটি পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে জানা | 
| যাতেব। 
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SHADHANA AUSADHALAYA DACCA 
206, BIDHAN SARANI, CALCUTTA-700 006 














(পঃ না aul সংস্থা) 

বাড়ীর দরজা জানলার ফ্রেম, পাল্লা বা আসবাবপত্র করতে গিয়ে সঠিক কাঠ চেনা, 
ভাল faaia খোজ পাওয়া বা তার মজুরী কি হওয়া উচিত (যাতে ঠকে না যান). এই সব 

SRC আঃ বাশনাকে সাহাবা করতে পারি | 

আপনাদের সেবায় এই fasta নিম্নলিখিত জয়েনারী ও কাপেন্টািরী ইউনিটগুলি পরিচালনা 
ফারছে। এইসব ইউনিটগুলি আপনিক যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত ও অভিজ্ঞ লোকজন দ্বারা 
পরিচান্সিত। আপনার চাহিদা ও পছন্দমত বাবতীয় কাঠের জিনিস যত্রসহকারে করবার দায়িত 
আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে আপনি আসল ও ভাল কাঠ AICR যেমন নিশ্চিত থাকবেন, 
গুণমান ও দাম সম্বক্ষেও দুশ্চিত্তামুক্ত থাকতে পারবেন | 

ইচ্ছুক ব্যক্তি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী অথবা বেসরকারী সংস্থা তাদের প্রয়োজনীয় 
জিনিসের জন্য আমাদের নিন্রলিখিত যে কোন ইউনিটে যে কোনো কাকের দিন যোগাযোগ 





যোগাযোগের ঠিকানা বিশদ্‌ বিবরণের জন্য যোগাযোগের ঠিকানা 
১। জয়েনারী ও কাপেন্টারী ইউনিট, বিভাগীয় পরিচালক, বিপণন বিভাগ, 

জি এন ব্লক, সেক্টর-৫. সম্টলেক সিটি, পঃ বঃ বন উন্নয়ন নিগম. 

কলিকাতা-৭০০ ০৯১ ৬এ. রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার (৮ম তল) 

ফোন নং ৩২১৭৩১৩ কলিনকাতা-৭০০ ০১৩ 


ফোন নং :£ ২৭০০৬০/ ২৭০০৬১১ 
21 জয়েনারী ও কাপেণ্টারী ইউনিট, বিভাগীয় পরিচালক. 





মাদারিহাট করাত কল, করাতকল বিভাগ, 
পোঃ- মাদারিহাট, পঃ: 42 বন উন্নয়ন নিগম 
CHA জলপাইগুড়ি হাকিসপাড়া, পোকজেলা_ জলপাইগুড়ি 
ফোন নং ১ ২৪১ ফোন নং 2 ২২৯৪৫ 
৩। BEAN ও কার্পেন্টারী ইউনিট, বিভাগীয় পরিচালক, 
TAM ARG. Cons শিলিগুড়ি পশ্চিমবঙ্গ বন উন্নয়ন নিগম 
জেলাএ দার্জিলিং মহানন্দাপাড়া, পো শিলিগুড়ি 
জেলা- _দার্জিলিং 


CETA ALS ২১০২৫ 
21 জয়েনারী ও কার্পেন্টারী ইউনিট, বিভাগীয় পরিচালক, কাজু প্র্যানটেশন বিভাগ, 


কাজু প্র্যান্টেশন বিভাগ, পঃ বঃ বন উন্নয়ন নিগম, 
COS গোদাপিয়াশাল অরবিন্দনগর (aa কোর্টের নিকটে) 
জেলা__মেদিনীপুর পো-ক্তেলা- মেদিনীপুর 


ফেলি লহ + ২৮৫৭ 














সারা ভারতে প্রথম 
সাঁওতালী ভাষায় (বঙ্গানুবাদ সহ) 
প্রকাশিত হয়েছে 


শতবর্ষের 
সাঁওতালী কবিতা সংকলন 


আগ্রহী ক্রেতা ও এজেন্টগণ নিম্রলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন | 
নুন্যতম পাঁচ কপি ক্রয় করলে আকর্ষণীয় AG | 


মূল্য-_৬০ টাকা মাত্র । 


পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন ২ 
১২, চৌরঙ্দী স্কোয়ার ( ৪র্থ ও ৫ম তল ), 
কলিকাতা-৭০০ ০৬৯ 
 দূরভাষ : ২৪৮-৮৮২০/ SAVY 


হজ -- oe 

















উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ও সুকুমার রায়ের ছোটদের উপযোগী 
মিটার নার rear রা 
অফসেটে ছাপা বড়মাপের প্রায় ১০০০ entices ১৪০টাকা 
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সুধীন্দ্র সরকার সম্পাদিত 
বাংলার রূপকথা ১০০টাকা 
লীলা মত 

















শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় ও অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত 
এক বাকসো GS ১৪০টাকা 

অরুণ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 

সেরা গোয়েন্দা নটি রাকা 


বানি দানের খণ্ডে ৬ রাড 














D ৯এ, নবীন কুখু লেন, কলকাতা-৭০৩ ০০৯ 

















স্বাভাবিক যে-ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে | 
ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত — 
ভাষা হতে AAS না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার | 
করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে | 
ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে__যেমন সাফ্‌ 
ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর__আবার যে-কে সেই, এক 
চোটে পাথর কেটে দেয়, দাত ATE না। আমাদের ভাষা__সংস্কৃত 
যাচ্ছে | ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়, লক্ষণ 1..... ..... 
ভাষা ভাবের বাহক | ভাবহ্‌ প্রধান; ভাষা পরে ৷ ...... যেটা 
ভাবহীন- সে ভাষা, সে-শিল্প,সে-সঙ্গীত,কোনও কাজের ATI 
এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন | 
তেমন ভাষা শিল্প সঙ্গীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ | 
হয়ে দাড়াবে! দুটো চলতি কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা 
দু-হাজার ছীদি বিশেষণেও নাই। 
একজন শিক্ষক বা আচার্য কত বড় তার ভাষার সরলতা | 
থেকে তা বোঝা যায়। ভাষার ব্যাপারে আমার আদর্শ আমার 
গুরুদেবের ভাষা-_ একেবারে কথ্য অথচ ভাবপ্রকাশে সম্পূর্ণ | 
সক্ষম | 
_ বিবেকানন্দ 


ভাটপাড়া পৌরসভা কর্তৃক প্রচারিত 














Leading Manufacturers & Fabricators of :— 


1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


Steel Furniture 
Stay Set 
Tubuiar Truss 
Elcctrical Box 
Water tank 
Grill, Gate, etc. 


Phone: 0 Office-4833 o Res-444] 





Office - 


N. S. Road, Agartala 


UNITED STEEL PRODUCT 


Factory: 
C. R. Road, Agartala 











২৫শৈ নভেম্বর *৯৩ শ্রদ্ধেয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু সাক্ষরোভ্তর কর্মসূচীর | 
শুভসুচনা করেন | 


জেলার কোট ১০ লক্ষ ৫ হাজার নিরক্ষর পড়ুয়ার মধ্যে ৮ AS ৬ হাজার 





৯১ সালের জনশগণনানুসারে জেলার সাক্ষরতা ছিল ৬৬-৮১9%। 
এই অভিযানের মাধ্যমে সাক্ষরতার হার হয়েছে ৭০.৮১9%। 


জনস্বাস্থ্য কর্মসূচীতেও 


সারা রাজ্যে ১৫তম স্থান থেকে উন্নীত হয়ে সারা রাজ্যে ৪র্থ স্থানে এসেছে। 





৭ 








উত্তর ২৪-পরগণা 


জেলা সাক্ষরতা সমিতি 
বাবাসাত 

















| অক্লান্ত পরিষেবায় সপ্তম বর্ষ 
॥ জলে সুলে সমান তালে II 


| 
| 
0 হুগলী নদীর জলপথে Bev. ও 
| কলকাতাকে সংযোগ করেছে আমাদের 
ফেরী সার্ভিস | 

৷ পয়েন্ট, কাকদ্বীপ, কচবেড়িয়া ইত্যাদি 
জনপদে আমাদের অবাধ গতি | 

Cl শীঘ্রই দ্বিতল ও গাড়ী পারাপারের লঞ্চ 
সহ ২৬টি লঞ্চ চলাচল SAC | 





© ৮৫টি দূর-পালার বাস দক্ষিণ ও 
উত্তর ২৪ AINN সহ ও অন্যান্য 
জেলার মধ্যে চলাচল করবে। 





| ওয়েস্ট বেঙ্গল সারফেস ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেড 
(পশ্চিমবঙ্গ ভূতল পরিবহন নিগম) | 
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ একটি সংস্থা) | 


৩৭, দেশপ্রাণ শাসমল রোড | কলিকাতা-_-৭০০ ০৪০ 
দরভাষ 2 ৪৭১-৬৩৮৮/৪৭১-৩৩৮২/৪৭১-৩৭৩৭ 











PRODUCE © PRESERVE o PROSPER 


Through a net work of WAREHOUSES ail over the 
West Bengal, the WEST BENGAL STATE WARE- 
HOUSING CORPORATION offers services for 
storage and preservation of Cereals, Pulses, Jaggery, 
Cotton, Jute and other notified commodities like 
Textiles, Papers, Cement, Steel, Coal, Machineries 
and other Merchandises of any size or weight against 
the losses from Pests, Rodents, Birds and vegeries 
of weather. 


WAREHOUSE RECEIPTS issued by the West 
Bengal State Warehousing Corporation is a NEGO- 
TIABLE INSTRUMENT for raising loan from the 
Nationalised Banks. 


FOR SCIENTIFIC STORAGE please contact your 
nearest STATE WAREHOUSE centres or the 


“WEST BENGAL WARE HOUSING CORPORATION 


(A Govt. Undertaking) 
6A, Raja Subodh Mullick Square (4th floor) 
Calcutta 700 013 


Phone: 26-6060 / 26-6061 / 26-6062 / 26-6033 














ro 


10). 








| UNIVERSITY OF NORTH BENGAL | 


UNIVERSITY PUBLICATIONS 


The Meches and Totos 
Vidyasagar Smaranika 
Vidyasagar Nirbachita 
Rachana : Sahitya-O-Samayj 
Manik Datter chandimangal 
North Bengal University 
Review (Humanities and 
Social Sciences) 

North Bengal University 
Review (Science and 


Technology) 


Iconography of Sculptures 


The Himalayas by 
Professor S. K. Chaube 
Akshyay Kumar Maitreya 
: Jsvan-O-Sadhana 
Akshyay Kumar Maitreya 


Museum : Catalouge—| 


Available at: 





Early Historical Perspective 

of North Bengal 

Academy Nibandhab.:1( Nepali) 
Fall of the Pal Empire 
Tri-Lingual Dictionary 
(Nepali-English-Benygal1) 
Bistrita Bengal Puthi 

(Volume I to V) 

The Himalayas by A. Basu 
Bengali Department Patrika 
English Department Journal 
Report on the Indigo 
commission —!860 (Edited) || 
Problems and Strategies of 
Development in the Eastern 
Himalaya. 
Hindu Marriage : A Critique 





Publication Bureau 


Office of the Registrar 


North Bengal University—734430 














আমরা কলকাতা মহানগার জন-পরিহণ ব্যবস্থার সঙ্গে 
১১৬ বছর যুক্ত রয়েছ | 


‘en 





| ট্রামওয়েজ কলকাতা'-র ২৯ টি রুটে ট্রাম 
চালানোর সঙ্গে ৪ঠা নভেম্বর ১৯৯২ থেকে বাস 
পরিষেবা শুরু করেছে। 
বর্তমানে ৩০০টি বাসের মাধ্যমে ক্যালকাটা ট্রামগয়েজ 
৩৮টি রুটে বাস পরিষেবা চালু করেছে। 
ক্যালকাটা ট্রামওয়েজেরর বস পরিষেবার ক্ষেত্রে যাত্র 
সাধারণের ও জনসাধারণের সহযোগিতায় BK 
জানাই | 

আপনাদের শুভেচ্ছা আমাদের বাস পরিষেবার 
চলার পথকে প্রশস্ত Pes | 





তা 








দি ক্যালকাটা ট্রামওয়েজ কোম্পানি (১৯৭৮) লিমিটেড 
| (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনস্থ একটি সংস্থা) 


১২ আর এন মুখার্জি রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১ 








RE ও 
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Ca2h Than কৰ্তৃক প্রচাত্রিত 


SI—s> 
৭, বিধাননগর | কলকাতা 
.- ৪৭১1 
সি. কে. 





CENTRAL LIBRARY 





0৪ আফ্রো-আমেরিকান ব্রাক লিটারেচার আন্দোলন থেকে ভারতের দলিত পন্থার আন্দোলন, | 
মারাঠী, তামিল, তেলুণ্ড, হিন্দী ভাষায় দলিত সাহিত্যের যে প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে সে 
বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বিচিত্র অভিমতে সমৃদ্ধ একটি জীবন্ত বিতর্ক এ সংকলন | 


[o একদিকে ভারতের দলিত সাহিত্যের বিভিন্ন তথ্য সম্ভার অন্যদিকে বিশিষ্ট বুদ্ধিক্রীবীদের | 
| মতামতের এমন বিরল সংকলন-বাংলা ভাষায় এই ANN | 





O সম্ভাব্য লেখক তালিকায় আছেন £ অ. ক্ষুদিরাম দাস, নেপাল মজুমদার, সুধী প্রধান, 
ড. মহাদেবপ্রসাদ সাহা, সম্পাদক সুধাংশু দাশগুপ্ত, ড. অনিল বিশ্বাস, অ. অশ্রুকুমার | 
শিকদার, অ. পবিত্র সরকার, অ. জ্যোতির্ময় ঘোষ, অ. ক্ষীরোদ কবিরাজ, সাহিতিাক 
অনুনয় চট্টোপাধ্যায়, অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়, শিল্পী ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অ. সুদিন 
চট্রোপাধ্যায়, চিত্র পরিচালক শতদ্র চাকী, পার্থ রাহা, অ. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, ড. বিপ্লব চক্রবর্তী, ড. সুমিতা চক্রবর্তী, সাহিত্যিক মনোহর বিশ্বাস, | 
কপিল ঠাকুর, TA মণ্ডল, পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী কান্তি বিশ্বাস, দীনেশ CIM, উপেন 
কিস্কু, ত্রিপুরার মন্ত্রী কবি অনিল সরকার, ©. জলধর মল্লিক, অ. সিরাজউদ্দীন-আহমদ, 
ড. নিত্যানন্দ দাস, সাহিত্যিক কৃষ্ণধন নাথ, ড. কমল সিন্হা, অ. জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, 
অ. শঙ্কর দাশগুপ্ত, ড. অমল দাস, সাহিত্যিক ধীরেন বাস্ধে, টি. কে. রাপাজ, G. উপেন 
বিশ্বাস, ড. উজ্জ্বলকাস্তি রায়, কবি প্রণব চট্টোপাধ্যায়, বীরেন সাহা, অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, - 
জিয়াদ আলি, সুনীল দাশগুপ্ত, মুকুলেশ বিশ্বাস, সাংবাদিক দেবাশিষ চক্রবর্তী, ড. গিরিন 
দাস, সুধীর মৃধা, পি. সি. রায়, গৌতম সরকার, অনাথ মুখোপাধ্যায়, চিত্ত মশগুল, বাসুদেব | 
মোশেল, অ. পুষ্পজিৎ রায়, রঞ্জিত শিকদার, অ. সুবুদ্ধি গোস্বামী, ©. বিড রাগ 
অ. মুকুন্দ বিশ্বাস, হরেকৃষ্ Satta ও সর্বভারতীয় লেখকবৃন্দ | 


সংখ্যাটির মূল্য £ পঞ্চাশ টাকা 
উৎসাহী বন্ধুরা যোগাযোগ করুন | 
ফোন : ৩৫ ১-০৬৬৩ 
নীতীশ বিশ্বাস, সম্পাদক | ১নং বিদ্যাসাগর স্ট্রাট, কলিকাত 
পাবেন £ আগরতলা, শিলিগুড়ি, কলকাতা ও অন্যান্য বইমেলার বিভিন্ন স্টলে, 

















M/S KANAILAL PAUL 


Jessore Road, 
Bangaon, North 24 Parganas 
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ডিভিসি কতটা দায়ী ? 


“মোদর নদ এবং বরাকর ও কোনার নদীর বুকে গড়ে তোলা যথাক্রমে 
পাঞ্চেৎ এবং মাইথন, তিলাইয়া ও কোনার বাধের জলাধার থেকে কখন 
কি পরিমাণ জল ছাড়া হবে, তার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্রীয় ক্তলসম্পদ কমিশনের 
নেতৃত্বে গঠিত দামোদর উপত্যকা জলাধার নিয়ন্ত্রণ কমিটি । চার সদস্যের এই 
কমিটিতে বিহার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও ডিভিসি-র প্রতিনিধিরাও আছেন | 
কেন্দ্রীয় জলসম্পদ কমিশনের প্রতিনিধি কমিটির চেয়ারম্যান | 
কমিটি জলাধারে জলপ্রবাহের পরিমাণ, আবহাওয়ার পূর্বাভাষ, নিঙ্গাঞ্চলে 
নদীজলের পরিস্থিতি ও অন্যান্য সম্পর্কিত অবস্থা বিবেচনা করে “দামোদর 
ভ্যালি রিজারভার রে লেশন ম্যানুয়েল”-এর হিসাবের ভিত্তিতে ডিভিসি-কে 
নির্দেশ দেয় কখন কত পরিমাণ জল বাধের জলাধার থেকে ছাড়তে হবে। 
ডিভিসি সেই নির্দেশই মান্য করে। 
ডিভিসি নির্মিত চারটে বাধের সাহায্যে সাড়ে Vers কিউসেক জল প্রবাহকে 
আড়াই লক্ষ কিউসেক পর্যস্ত নিয়ন্ত্রণ করা যায় । কিন্তু এই নিয়ন্থণের ব্যাপারে 
এবং বাঁধের জলাধার থেকে জল ছাড়ার পরিমাণের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার 
ডিভিসি-র নেই। 


দুর্গাপুর ব্যারেজের কি বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে? 

না। দুর্গাপুর ব্যারেজের বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নেই । এই ব্যারেজ থেকে শুধু 
শিল্প ও কৃষির জন্য জলবন্টন করা যায় । দুর্গাপুর ব্যারেজ ও নিস্ন-দামোদর 
উপত্যকার খালগুলির দায়দায়িত্ব ডিভিসি ১৯৬৩-৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারকে হস্তান্তর করেছে। ব্যারেজ ও খালের রক্ষণাবেক্ষণের খরচের কিছু 
অংশ ডিভিসি এখনো পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেয় | কিন্তু ব্যারেজ ও খালের জল 
নিয়ন্ত্রণ ও বন্টনের পূর্ণ দায়িত্ব রাজ্য সরকারের | 

বিদ্যুৎ উৎপাদন, সেচ ও শিল্পের জন্য জলের চাহিদা মেটাতে ডিভিসি নির্মিত 
বাধ ও জলাধারগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে দীর্ঘ সময় ধরে । নিম্ন-দামোদর 
উপত্যকায় আজ যে শিল্প ও কৃষির সমৃদ্ধি তার জন্য ডিভিসি-র পরিকাঠামোর 


**”-০ দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন 


জাতীয় সমৃদ্ধির অন্যতম অংশীদার 




































GANGULY ENTERPRISE 
Authorised Distributor of 
FOSECO- INDIA LTD 


For Foundry Fluxes & Chemicals 
Ferrous, Non-Ferrous and Steel Castings 


27, M. G. School Road, Nabapally 
Barasat, North 24 Parganas. 
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1/D, RAJA BAGAN LANE 
CALCUTTA-700 030 
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WITH BEST COMPLIMENTS FROM 


UNITED STORES & AGENCY 


Ghoshpur, North 24 Parganas. 
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LOVELY PLATING 


1, SUKHLAL JUHURI LANE 
CALCUT TA-700 007 
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(ক) গ্রামের নাম, মৌজা, পোস্ট অফিস, থানা, ক্রেলা__€জেলা মানচিত্রে অবস্থান নিদের্শসহ) 
(a) প্রাকৃতিক অবস্থান__€পাহাড়, নদী, সমুদ্র-পার্শ বা সমতল ইত্যাদির উল্লেখসহ) 
(গ) কলকাতা থেকে যাবার রেলপথ, বাস, গাড়ীর জন্য সড়ক পথ বা ন্রদীপথের নির্দেশসহ। 











>| 





২। জনসংখ্যা | | মোট নর [নর | নারী 





বৰণহিন্দু এস. সি এস. সি oa. ও-বি. সি মুসলিম: অন্যান্য 


১০৩৯ 
জনগণনা 
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৩। (ক) গ্রামে স্কুল না থাকলে কতদূরে যেতে হয়? 











(৬) উচ্চ চাষী / 


ধনী/ 








ক 
A লিজ নিযে pie felee 
ব্রা জমি স্বর 
| গ্রাম থেকে পঞ্চায়েত নেতৃত্বে আছেন যাঁরা 





৪১ | 
১০। 
>> | 
১২। 

| ১৩ | 


প্রামের i a ey een eene বিবরণ। 
বিগত ১০-১৫ বছরে তার অবস্থার উন্নয়ন কিছু হয়ে থাকলে | 





গ্রাম্য হাট বা বাজার থাকলে তাতে যুক্ত জীবিকার কথা সহ তার বর্ণনা । বিশেষ বৈশিষ্ট্য 
(যেমন দুধ হাট/গো হাট) ইত্যাদি! 

গ্রাম্য মেলা, লোকায়ত উৎসব অনুষ্ঠান, লোকসংস্কৃতি। 

ডাইনি, ঝাড়ফুক, বা (রোব) ইত্যাদির পভ থাকলো 

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, তালাক বা বিধবা বিবাহ প্ৰসঙ্গে 

জীবিকার ক্ষেত্রে ও রাজনীতিতে নারীদের অংশ গ্রহণ প্রসঙ্গে। 

(ক) গ্রামীণ কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্পের কথা । 

খে) সঙ্গীত, নাটক, পট, লোক সঙ্গীত, নানা শিল্প প্রকরণে যুক্ত শিল্পীদল ও শিল্পের কথা। 














এই ক্ষেত্রে বিষয় বস্তুর মধ্যে প্রধান প্রধান প্রবণতা কি? সমকালে তার যেসব পরিবর্তন চোখে পড়ে? 


28 | 


36l 


১) গ্রামের থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকা বিবরণ। 
২) গ্রামে কোন্‌ দৈনিক পত্রিকা ক'খানা আসে? 
(ক) এলাকার কৃষক আন্দোলন সহ অন্য গণআন্দোলনের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস থাকলে__ 

তার কথা | যোগদানকারীদের নাম (মৃত ও জীবিত)। 





(খে) বর্তমান প্রজন্মের উপর এসব মহান আন্দোলনের প্রভাব | 


67155585515 বিন্যাসের et 
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AN TPZ DPE! প্রসঙ্গে 


সেচ তথা জল ও সারের ব্যবহার | মজুরের দৈনিক বেতনহার | বিদ্যুতের অবস্থা । ফসলের দাম। ' 
২০ বছরের তুলনামূলক চিত্র । এ প্রসঙ্গে মানুষের অভিযোগ ও দাবির কথা! 

_ শ্রামটি সীমান্ত অঞ্চলে হলে মানুষের একাংশ কি নানা অবৈধ মাল পারাপারে যুক্ত? কি ধরণের? 
বিশদ বিবরণ। সে ক্ষেত্রে আদর্শবাদী রাজনীতির প্রসারে কি তা বাধা সৃষ্টি করছে? তথ্য কি 
বলে? বিভিন্ন রাজনীতি সমর্থকদের হার । ১৯৭৬-১৯৮৫-১৯৯৫ সালের চিত্র দিতে পারলে 
ভালো হয়। কোন পাটি বাড়ছে, কমছে কারা? 

সাম্প্রদায়িক দাগ প্রতিরোধ শহীদ অথবা এই ধরণের জনকল্যাণরতে নিবেদিত ব্যক্তি বা 





১৯। 


১) পানীয় জলের ব্যবস্থা কি? কতগুলো টিউবশুলো আছে? 


২) পুকুর বা ইঁদারার জল পান করেন কিনা? 


৩) গ্রামীণ ক্রীড়ার কোন্‌ কোন্টির প্রচলন আছে?_ গ্রামে মাঠ বা খেলার জায়গা? | 


৯ a তথ্য দিন। 
গ্রামীণ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য সামাজিক বনস্জন-_ ইত্যাদির সাফল্য কতটা? 
এক্ষেত্রে ১৯৭৫-১৯৯৫ এর পার্থক্য বর্ণনা করুন। 
পঞ্চায়েত বা আন্যান্য প্রশাসনিক বিষয়ে_ 
১) গণতান্ত্রিক এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আগে রাস্তাঘাট সহ কি কি উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছিল? 
২) বৰ্তমানে এঁরা কি করেছেন? এঁদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ' 
১) কি কি অভিযোগ মানুষের আছে? 
২) তা কাটাতে কি কি উদ্যোগ তারা নিচ্ছেন? 
রায় 
বিবরণ দিন। (তথ্য ভিত্তিক বিবরণ বাঞ্ছনীয় ৷) 









(নিবেদন 0 যে কোন সমীক্ষক উত্তর্‌ পাঠাতে পারেন 
১) উত্তরপত্র প্রশ্নের সঠিক নম্বর উল্লেখ আবশ্যিক | 
২) প্রয়োজন হলে অন্য প্রশ্নও যুক্ত করতে পারেন এবং অতিরিক্ত কাগজ লাগাতে পারেন।” 
৩) কাগজের একপাশে সুন্দর হাতের লেখায় উত্তর দিন। 







উত্তর প্রদান ও যোগাযোগের ঠিকানা 
শ্রী নীতীশ বিশ্বাস- সম্পাদক একতান ও সমীক্ষা পরিচালক। 
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পি জি. হল (সহ সুপারের কক্ষ) 

নং বিদ্যাসাগর সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৯ | পশ্চিমবঙ্গ | 


ফোন নং : (০৩৩) ৩৫১-০৬৬৬ 











২। তথ্য সংগ্রাহক ঃ (F) 





বা গবেষকগণ খে) ক. রা যারা 
৩। কৃতজ্ঞতা স্বীকার £- ১) পেদাধিকার ও নাম উল্লেখসহ এ কাজে যারা তথ্য দিয়ে ও নানাভাবে 
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সম্পাদক- _দেবানন্দ দাম 
১১৯ জে. বি. রোড | আগরতলা-৭৯৯০০৬ 





AGIA পড়ুন, পড়ান, গ্রাহক হোন 


৬৬, এ. পি. সি. রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
ফোন 2 ৩৫০-৭২২৮ 
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M/s. Saha & Sons. 





85, Netaji Subhash Road, 
Calcutta-700 001 


Dealing in Commission agent, Broker and 
General Order Supplier. 
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যথার্থ মর্যাদার প্রশ্ন সামনে রেখে, 








জাতীয় সংহতির স্বার্থে, 








LISAS < 
| MIRAT উচ্চারণে সমৃদ্ধ AZ 
মাতৃভাষা 
0 দাম-ষাট টাকা 
ero নিলি নিন 








a e det ররর ররর 
পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘ | 
| J সেই দাবির প্রেক্ষাপট আর রবীন্দ্র চর্চার সাম্প্রতিক অবস্থান বিষয়ক প্রস্থ 


প্রসঙ্গ 2 রবীন্দ্র চর্চা 


সম্পাদনা 0 নীতীশ বিশ্বাস উপদেশক O অরুণ বসু 





প্রাপ্তিস্থান ঃ একতান O এন. বি. এ [3 পুনশ্চ ] See 
g দে বুক স্টোর O পুস্তক বিপণি 
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গ্যাংঘটকে 








প্রকৃতির অপরূপ অনাবিল পরিবেশে bg. বি. টি. ডি. সি. পরিচালিত মন্দার 
_ ট্যুরিস্ট লজ। যখনই গ্যাংটকে যাবেন মন্দারে থাকুন। আপনার ভাল লাগবেই। 
ট্যুরিষ্ট লজের মনোরম ব্যবস্থাপনায় মোটরে বা বাসে আপনার জন্য রয়েছে 
ছোট সার্কিটের প্রমোদ ভ্রমণ । 
সিকিম, ভুটান, দার্জিলিং, দীঘা ও সুন্দরবন কণ্ডাকটেড্‌ ট্যুরের 
নিয়মিত বুকিং চলছে। 





বিশদ জানতে যোগাযোগ করুন ৫ 


ট্যুরিজম সেন্টার | 


৩/২ বি. বা. দী বাগ (ইস্ট), দ্বিতল, কলিকাতা-১ 
ফোন 2 ২৪৮-৫৯১৭ / ৫১৬৮ (শনিবার খোলা) 





ওয়েষ্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট | 
কর্পোরেশন লিঃ 
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা) 


ae 
Bae 





MOKTAR ALI mva 
Graphic Designer & SUE Screen Printer 








209B, BIDHAN SARANI, CAL-6, 
© : 241-1682 











গল্প আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ পত্রিকা 


NES 


নিয়মিত প্রকাশিত হয় w বার্ষিক গ্রাহক-৬০ টাকা 


৬৪. সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট | কলকাতা-৭০০ ০০৯ 
সাহিত্য মাসিক 
ব্রণন্তিক 


AGN, লিখুন, গ্রাহক হোন 


সম্পাদক O অধ্যাপক রাসবিহারী দত্ত 

















বিজ্ঞান গবেষণার শ্রেষ্ঠ বাংলা পত্রিকা 
সম্পাদক 0 অধ্যাপক আশিস সিংহ 0 বার্ষিক গ্রাহক-৫০ টাকা 


যোগাযোগ প্রতি শনিবার সন্ধ্যায় হোটেল বীপা। 
(বঙ্গবাসী কলেজের পাশে) ১৬৫এ, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা-৯। 

















এ 
নাথের বিসর্জন" এর শ্রতিনাট্ রূপায়ণ। 
রবীন্দ্রনাং গল 
টি রা ৯সংখ্যক ক্যাসেট তো আছেই 
এতিহ্যের 








৷ ঢাকা বিশ্ববি 
গ-প্রধান অধ্যাপক নরেন বিশ্বাস 
me কর্মাধ্যক্ষ £ গোলাম মোর্শেদ 
প্রাপ্তিস্থান £ she pees 
বাজ Say 
তিবছর একুশে 


























CENTRAL LIBRARY 




















১। 
৩। 
৫ | 
q | 
> | 


>>| 
> | 
৯১৫ | 
>৭| 
৯০ I 


২৯> 


a | 
RG | 
২৭ | 
2d | 


Do | 
Ox | 


৩৪ | 
DY | 


Ob | 








| বিষ্ণুপদ রায়ের লেখা বই 


u শিশু সাহিত্য ॥ 
ছড়ায় RATA 2.00 21 জানার কথা 
শেখার কথা 8.00 ৪1 বোম্বাই কুইজ 
ফ্যান্টান্টিক কুইজ ১৩.৫০ wt মজার ধাধা 
প্রঃ ডঃ যোগাসন ৮.০০ ৮। ভূতের জোকস 
মিনি জোকস 8.00 ১০। কলকাতার ইতিহাস 
॥ ছড়ায় জীবনী ॥ 
রবীন্দ্রনাথ-নজরুল ৭.০০ ১২1 রামকৃষ্তচ-বিবেকানন্দ 
শ্রীচেতন্য-কুরুক্ষেত্র ১০.০০ $81 রামমোহন-বিদ্যাসাগর 
শ্রীমা-নিবেদিতা ৭.০০ ১৬। ক্ষুদিরাম-সুভাষচন্দ্র 
ইন্দিরা-রাজীব ৬.০০ ১৮। সুকাম্ত-সুকুমার 
আশুতোষ-চিত্তরঞ্জন 4.00 ২০। শরংচন্দ্র-সত্যজিৎ 
॥ হাসির বই বেড়দের) ॥ 
এডাল্ট চুটকি ৭.০০ ২২! ঢাকাই জোকস 
1 কাব্য ॥ 
আমার সোনার বাংলা ১৫.০০ 281 ছড়ার Bai 
ছকা-পাঞ্জা ১৫.০০ ২৬। খুড়োর থিসিস 
দিব্য জীবন ৩০.০০ ২৮। মহাজীবন ১ম 
মহাজীবন ২য় ২৫.০০ 
॥ ছড়ার বই ॥ 
ছড়ার মেলা ৭.০০ ৩১। বিচিত্র ছড়া 
মিষ্টি ছড়া ৭.০০ ৩৩। ছন্দে ছড়ার অ, আ 
॥ অন্যান্য বই ॥ 
গলে ডপদেশ ১০.০০ oel অক্ষরের ধাধা 
ছোট ব্রবীন্দ্রনাথ 8.00 ৩৭। রোজ নামতা 
কলকাতার ছড়া ৪.০০ 


জি. সি, রায় এণ্ড কোং 
ANARAN, পোষ্ট-জ্যাংড়া, কলিকাতা-৫৯ 





83.00 


4.00 | 


৮.০০ 


v.০0 || 


50.00 


4.00 | 


4,00 | 


4.00 


৬.০০ 


4 Loo | 


৯১০.০৩০ 


১৫.০০ 
S১৫ ০০ 
2¢,00 


4.00 — 


৭.00 


৮.০০ 


৪.০০ | 














EOP Mu RE 
HAN 
Mere 





বি 





P. GUPTA & GO. 


M/s. Orissa Cement Ltd. 
For-Nadia District—Phone-Krishnaqgar-52555, 53803 


For-Calcutta-244-5569, 249-1410 


Indenting Agent 


OCL INDIA LIMITED | 
Formerly : ORISSA CEMENT LTD 
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এখন গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং 
জেলা পরিষদে উপজাতি, তপশিলী সম্প্রদায় ও 
fe NaS < হার ০ব ০৬৩০ | 





পঞ্চায়েতের অর্থনৈতিক প্রশাসনেরও 
উন্নয়নশীল পরিবর্তন এসেছে। স্বায়ভ্ত শাসনের 
পরিকাঠামো cb করতে ও তৃণমূলে ক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত করতে গঠিত হয়েছে গ্রাম সংসদ। 


সভ্যতার বুনিয়াদ সে গ্রাম, তাই আজ নিশ্চিত 
অগ্রগতির ATA | 








a i 
আহ সিএ reas re 


পঞ্চায়েত ৪ গণচেতনার অপর নাম 








প্রকাশনার জগতে প্রথম 
OY বই নয় একটি অমুল্য দলিল 





১লা জানুয়ারী থেকে ৩১ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত 
প্রতিটি তারিখের এতিহাসিক তাৎপর্য | 
বর্ণিত হয়েছে! 





AGA 


৮/১এ শ্যামাচরণ দে স্থীট, ae 


শি টিসি Pp ree cee ie ae naman awe (BD GF ee - 























| আমাদের পৃথিবী নতুনের মুখাপেক্ষী | নতুনের জগতে পুরাতনকে 
সাথে নিয়ে নতুনের আত্মপ্রকাশ চিরস্তন। একের সাথে অন্যের 
চিন্তাধারার সার্বিক যোগাযোগের ভিন্তিই ভবিষ্যতের দৃঢ় পদক্ষেপ | 


উৎপত্তির সময় থেকেই “বই” একের চিন্তাধারা ও বক্তব্য বলের ~~ 


| কাছে প্রচারের জন্য এক অমোঘ হাতিয়ার। বই পড়া এক দেওয়া- 
| নেওয়ার খেলা __লেখকের সাথে পাঠকের | এই দেওয়া-নেওয়ারই 


অপর নাম “শিক্ষা” । গত অর্ধশতাব্দী ধরে প্রকাশনার সৌকর্ষ ও নিত্য 
নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয়ে ‘দি নিউ বুক স্টল" এই সমাজে জ্ঞানের | 
প্রসারকে সাহায্য করে চলেছে তার একমাত্র মাধ্যম- বই” দিয়ে। 


With Lest : 
The New Book Stall 


Publishers Q Book Sellers Q Exporters 


Gram O BHALOBOI Q Post Box 0 10836 
5/1 Ramanath Majumder Street, Calcutta-700 009 





“The child is father of the Man” 























ভারতদৃত রবীন্দ্রনাথ 5 হিরপ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় 2 ২০.০০ 


বিশ্বজিজ্ঞাসা > হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধায় 0 ৫০.০০. 
পদাবলীর তত্বসৌন্দর্য ও কৰি রবীন্দ্রনাথ (২য় সং) 
_ ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য 0 20.00 
রবীন্দ্রদর্শন অধ্বীক্ষণ ডঃ সুধীরকুমার নন্দী 0 ৩০.০০ 
রবীন্দ্রদর্শন 7 fasa বন্দ্যোপাধ্যায় C ৩০.০০ 
পট-দীপ-ধবনি © অমর ঘোষ 0 ৫০.০০ 
কথা ও সুর 2 ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 2 ২৫.০০ 
গীতাৰ্থ চিন্তা 2 চক্রধর আচার্য 0 ৪০.০০ 
রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু (২য় সং) O G. ধীরেন্দ্র দেবনাথ 0 80.00 
রোমান্টিকতা ও বাংলা কাব্যে রোমান্টিক ধারার বিবর্তন 
0 ডঃ ভানুভূষণ জানা 0 ৮৫.০০ 
বেতার নাটক রচনারীতি 2 ডঃ সুর্য সরকার 0 ৩৫.০০ 
মুক্তধারা-বার্তাগৃহম O ডঃ ধ্যানেশনারায়ণ চক্রবর্তী 0 ৬০.০০ 
বাংলা লোকসাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ প্রসঙ্গ 0 ডঃ গৌরী ভট্টাচার্য 0 ১৩০.০০ 
ভারত-ভ্রমণ দিলপাঞ্জি 0 কামস্পো আরাই 
অুনবাদ 2 কাজুও BN 0 ৬০.০০ 
অভয়ামঙ্গল [কৰি কঙ্কণ মুকুন্দ] 
(রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মন্তব্য সংবলিত) 
ডঃ দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 0 ৮৫.০০ 
বাঘনা পাড়া সম্প্রদায় ও বৈষ্যব সাহিত্য 
ডঃ কাননবিহারী গোস্বামী 0 ১৫০.০০ 
কবির uferta O শব্ম ঘোষ 0 ৩০.০০ 
কবির অধ্যয়ন 2 ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার O ৩০.০০ 























৫৬ এ বি. টি. রোড কলকাতা ৭০০০৫০ 
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন কলকাতা ৭০০০০৭ 
দুরভাষ £ ৫৫৭ ৭১৬১, ৫৫৭ ১০২৮, ৫৫৭ ৩০২৮, ৫৫৭ ৪০২৮ 

















অপ্ৰা জিকা জল চাহিদাৰ সামাল 
দিতে নানাভাবে প্রকৃতির কানে হস্তক্ষেপ করেছে। ত Gte 
হা niall ane রাডার tear ROE 
ISEA ফলে যে ক্ষতি তা পরণের ব্যবস্থা না করেই । ফলশ্রতি হিসাবে 
এই গ্রহে আমাদের অস্তিত আজ বিপন্ন | 











দন কলকারথানার বর্জ্য পদার্থ ঢেলে নদীর নির্মল GTS 
রুদ্ধ করা, যানবাহন ও কারখানা থেকে নিঃসৃত বিষাক্ত গ্যাস এবং ধোয়া ও 


কিন্তু আমরা কি সম্ভাব্য এই বিপদ সম্বন্ধে অবহিত? 


যদি এই অবস্থা চলতে থাকে তাহলে অচিরেই পৃথিবী থেকে অরণ্য লুপ্ত 
MEE NIA: পা রা পারার UO পাটা SE প্রাণী ও | উদ্ভিদজগতের 
হয়ে পড়বে নিঃশ্বাস নেবার অযোগ্য এবং এ সমস্তই ঘটবে আমাদের 
অপরিণামদর্শিতা লোভ ও প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদার জন্য | 


TAT কাজকর্ম আমাদের চালিয়ে যেতে হবে । কিন্তু তা করতে হবে 
ait oa ভারসামো র হানি লা ঘটিয়ে শি WATT আহনের যথাযথ প্রয়োগ 
এবং আধুনিক শ্রবিদ্যার সাহায্যে আমরা এই বিপদের মোকাবিলা করতে 
পাতি | 














লাবেশ সং রক্ষণের ক্যাতে Fel হতে ত হবে আমাদের সকলকেই প্রস্তুত 




















হুগলী জেলা মৎস্যচাবী উন্নয়ন সংস্থা | 


মীনভবন, রবীন্দ্রনগর, চড়া | 


“মৎ্স্যচাযী উন্নয়ন HEZI 
মৎ্স্যচাযীদের দারুন আহা” 


উন্নত ও বৈজ্ঞানিক BANA মাছ চাষ করতে ব্যাঙ্কের ঝণসহ ভর্তুকি 
পেতে আপনার সাহায্যে তৎপর এই সংস্থা | মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির 
মাধ্যমে নিজের আর্থিক বুনিয়াদকে দৃঢ় করতে সঙ্গে সঙ্গে গ্রামীণ 
অর্থনীতিকে শক্তিশালী করুন | জলা ফেলে রাখবেন না । দেশী, বিদেশী 
মাছের (রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, গ্রাসকার্প ও সাইপ্রিনাস 

কাপ) মিশ্রচাষ যেমন আপনার আয় বৃদ্ধির সহায়ক তেমনি রুই, | 
কাতলা ও মৃগেল মাছের সঙ্গে সঙ্গে গলদা চাষ করে দ্বিগুণ আয় 
করুন ও বিদেশী মুদ্রা অর্জনে দেশকে সাহায্য করুন। এই সংস্থার 
প্রকল্প বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে বায়ু সঞ্চালন যন্ত্র ব্যবহার করুন। চাষ 
থেকে পাঁচগুণ লাভ PFN । 
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মৎস্যচাষী উন্নয়ন সংস্থা | 
চুঁচুড়া, হুগলী | 
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With Best Compliments from 
SUKUMAR BISWAS 
Secretary | 


SINDRANI F.C.S LTD 


DEBEN SANTRA 
Sabhapati 
SINDRANI F.C.S LTD 








WITH 
BEST 
COMPLIMENT 


Chief Executive Officer 


| 
Hooghly District 

| 

| 


CENTRAL FISHERMEN | : 
CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED 











138 পরগনা মস BÀ উল সং | 
মীনভবন, বারাসাত। 








নিবিড মৎস্য চাষের একমাত্র দিশারী’ GF ২৪ পরগণা | 
Very চাষী উন্নয়ন ALDI, মীনভবন, বকারাসাত | 


বিশদ বিবরণের জন্য স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতি অফিসে 
মৎস্য সম্প্রসারণ আধিকারিক তথা জেলার মুখ্য কার্ধনির্বাহ 
আধিকারিক ও সহ মৎস্য অধিকতার সঙ্গে যোগাযোগ করুন | 


শ্রী নন্দদ্ুলাল ভড্টাচার্য 


চেয়ারম্যান, এফ. এফ. ডি. এ 
এবং 
সভাধিপতি, উঃ ২৪ পরগণা, জেলা পরিষদ, বারাসাত 


শ্রীঅরুণ মিত্র, 1.4.5. 








জেলা সমাহতা মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক 
উঃ ২৪ পরগণা, AAAS | উঃ ২৪ পরগণা মৎস্যচাষী 
উন্নয়ন সংস্থা, বারাসাত | 


S. K. Roy © Co. 


64, CHARU CHANDRA AVENUE 
Caict tta-7 00 033 





3, Palmer Bazar Road 
Calcutta-700 015 
: | 


| | f | | | 
Usi PL Lick 
Unique PLASTICS & GOLD PRINTERS 


Head Office : 45, Baithakkhana Road, Calcutta-700 009 
Showroom : 112, Baitnhakkhana Road, Calcutta-700 009 
Phone : (Off.) 350 7694/350 3357, Resi : 337 9735 
Pager No : 9602 # 316415 


| PROSAD BROTHERS 











SPACE DONATED By 





A WELL WISHER 
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With Best Compliments From 


-?@DVERTISING 7DEAS 
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z a 


29/C, CHETLA CENTRAL ROAD 
CatcuTtta-700 027 
TeL: 479 8610 


DEKOL CHANDIMATA 


ICHAPUR, BALAGARH, HOOGHLY 





UNDER A.D.F, HOOGHLY 
PEN CULTURE UNDER 


N.C.D.C PROJECT 
CO-OPERATIVE SOCIETY 





Alihaidor Dafadar Ruhul Amin Malla 


Chairman Secretary 


Dilipranjan De 
Chiet Executive Officer 
Dekol Society 
Ichapur, Balagarh, Hooghly. 




















| শৈব্যা প্রকাশন ee * কিশোর জ্ঞান বিজ্ঞান 
Shaibya Prakashan Bibhag @ Kishore Jnan Bijnan 
86/1, Mahatma Gandhi Road 


Calcutta-9 
Ph : 241-1748 











বড়দের রকমারি বই @ চিকিৎসাবিদ্যা O ডাঃ সনতকুমার কর 
0 ডঃ রমেন মজুমদার কথা বলার সমস্যা ও প্রতিবন্ধী শিশু —wo 
আপনার হার্টকে বাচান —so @ স্থাস্থ্যবিদ্যা 
| 0 ডাঃ নন্দলাল পাল 0 তপন বক্সী 
গর্ভ ও সন্তান প্রসব _-৫০ যোগব্যায়ামে রোগারোগ্য __-৫০ 
2 শ্রীকুমার রায় যোগ ও ব্যায়ামে উচ্চতার —R2¢ 
| আধি-ব্যাধির আদ্যকথা —oo O ডঃ রমেন মজুমদার 


@ পদার্থবিদ্যা যোগাসনে রোগ আরোগ্য —১২০ 
| 0 ডাঃ মৃত্যুপ্রয়প্রসাদ গুহ ও শৈবালকুমার শুহ গু গৃহ-আবাসন 
_ পাব্রমাণবিক শক্তি ও বর্তমান বিশ্ব __-৯০ CQ দুর্গা বসু 





O Aas সেন = অদৃশ্য জগৎ 75৫০ গৃহীর গাইড (১ম খণ্ড) — ৯০ 
O ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র গৃহীর গাইড (২য় খণ্ড). —tro 
পদার্থ বিকিরণ বিশ্ব —so মধ্যবিত্তের ঘর সাজানো _-১২৫ | 
O ডঃ অমরেন্দ্রনাথ বসু নিরাপদর লড়াই —১০ 1 





শিশুমনের বিকাশ ও বিকার — ৭০ 


শ্ৰীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি \ 


৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯ ফোন-২৪১-০৫৯৯ 
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The Institute of Computer 
Engineers (India ) 





Bharati University Computer Center has started 


Rabindra 
functioning in assistance with The Institute of Computer Engineers 
(India ). ICES Head Office is recognised by DOE, Govt. of India 


for O-Level, A-Level & B-Level course. 


For details please Contact 


Rabindra Bharati University 
Computer Center 
5S6A, B. T. ROAD, Calcutta-700050 
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G.R.T. Printers, 25, Panchanantala Road, Cal-48 











